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হিতৈষণ গ্রস্থাবলী--১5 


ও নিভা তনাহহিন £ 
(তুমি আমাদের পিতা) 


৭: ৫ না ১৯১ রি . এ 
৬১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, ( ূর্বদার) রি 
হইতে 


শ্রীহরিশগ্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 


টি ৩১১১১১১ 


বসব রঙ্ষিউ].:. দস১৩২৯সা।. [দ্ষ্যাৎ মাজ। 


আত্মপরিচয় 


৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৬দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের পত্র, 
৮হ্যেজনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদিত্রাক্মমাজের সম্পাদক, 
শ্রীমস্তগবদগীতার অভিনব সংস্করণ :সম্পাদক, জ্ঞান ও 
ধর্মের উন্নতির লেখক, এবং অধ্যাত্মধন্ম ও 
অজেয়বাদ, রাজা হরিশ্চ্ত্র, আধ্যরমণীর 
শিক্ষা! ও স্বাধীনতা, অভিবাক্তিবাদ, 
ব্রাহ্মধর্ধের বিরতি, আলাপ, 
আখিজল, শ্রভগবতকথা, 
প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণেতা, 
কলিকাতা, যোড়াসাকে 
নিবাসী, শাঙিল্যগোত্র শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ 
ঠাকুর তত্বনিদি বিরচিত *গু পিতা নোইসি” 
গ্রন্থ ১৯৭১ সন্বতে ১৯৮৩৬ শকে ৫০১৪ কলিগতান্দে 
৮৫ ত্রাঙ্গসম্বতে মকর রাশিশ্থ্তান্করে মাঘমাপে ১১ই দিবসে 
শুরুপক্ষে শুভ দশমী তিথিতে সোমবাসরে * প্রকাশিত হইল 





কলিকাতা 


৫৫, আপার চিৎপুর রোড--আদিত্রাঙ্গলমাজ যন্ত্রে, 
শ্বীরগো পাল চক্রবর্তী ঘবার। যুদ্রিত | 
১৩২১ সাল । 





অন্ভ্ঞজ্মনিক্ষা £ 


বিষয় পৃ । 
আখ্যাপত্র রঃ ০ তি 
আত্মপরিচয় ঢা 22 
উৎসর্গ রি 87: 6 
অনুক্রমণিকা *** ++ //০ 


প্রথম ভাঁব--ঈশ্বর অফ্টা ও পিতা. *** ঠা 
৬ পিতা! নোহসি মন্ত্র ১ ১--আদ্রিকাঁল অবধি পিতা 
বলিয়া আহ্বান ২১--জ্জানকর্ণ দ্বারা বিশ্বসম্ীত শুনিতে 
হইবে ২ আহ্বানগীতের ব্যক্ত আকার দেওয়াতেই 
বৈদ্বিক মন্ত্রের নৃতনত্ব ৩? ঈর্খর জগতের শষ্টা ও 
পিতা ৩ শষ ব্যাপারটা কি ৪১ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেষ্ট 
প্রাপ, ইচ্ছ। প্রস্থৃতি আসিয়াছে ৬ 3 ঈশ্বর জগতের 
পিতা ৬$ বৈদিক মন্ত্রে ঈশ্বরকে অর্ঘ্য প্রদান *1 

দ্বিতীয় ভাব-_-ঈশ্বর জগতপাতা ও. পিতা! ৮---১৫ 
ঈশ্বর জগতের কেবলমাত্র আট! নহেন ৮7 ঈশ্বর 
জগতের পাড় ও পিতা ৮; তীহার পালনী ব্যবস্থা 
সর্ধত্ত ৯ ঈশ্বরের প্রেম ও জগতের প্রেম মিলিকা 
প্রেমস্তত্তের স্থষ্টি ১০ ; পিভার সন্তানপাঁলনে উীশ্বরের 
প্রেমের সর্বপ্রধান পরিচন্ন ১* ১ সম্তানপালন পিতার 
স্বাভাবিক কর্তব্য ১১ পালনক্রজ্জাকে পিত। বলা 
ষাক় ১১; সন্তানবাতসল্যেই জীবরস্কায উপ) ৯৭ % 


| ৯ 

বিষ । পৃষ্ঠ! । 
সকল প্রেমের মূল উৎস এক ও অথণ্ড ১২ ঈশ্বরই 
প্রেমের একমাত্র মূল উৎম ১৩) 

তৃতীয় ভাব--ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা *** ১৫:৯৯ 
একই নিয়মপ্রণালী জগতসংসার রক্ষা করিতেছে ১৫; 
পালনী ব্যবস্থার পরিচয় ঃ ঈশ্বরের পাঁলনী ব্যবস্থাতে 
ব্যয় নাই ১৭; মনের উন্নতিদাধনও পালনী ব্যবস্থার 
একটি আঙ্গ ১৮) ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থাতে আত্মারও 
উন্নতি নিহিত আছে ১৯3 ঈশ্বর জগতের পিতা ও 
মাতা ২৭1 

চতুর্থ ভাব_-ঈশ্বর জ্ঞানদাত! ও পিতা *** ২২৯৬ 
ঈশ্বর জগতের জানদাতা ২২; আমাদের ভাবনা ঈশ্ব- 
রেরই উপদেশ ২৩; পিতার শিক্ষাদান কার্যে ঈশ্বরের 
শিক্ষাব্যবস্থার দর্বপ্রধান পরিচয় ২৩7 সন্তানের 
শিক্ষাদান পিতার স্বাভাবিক কাধ্য ২৪ $ জ্ঞানদাতাও 
পিতার আসন অধিকার করেন ২৪১ সন্তানকে 
শিক্ষাদান সর্বজীবে দেখা যায় ২৫; জগচ্ডে জ্ঞানের 
বিষয় ছড়ানে। ২৫ 3 জ্ঞানলাভ অতি ম্বাভাবিক ২৬ 
জ্ঞান কি ২৭; জ্ঞানেতে ঈশ্বরের দয়ার পরিচয় ২৭1 

পঞ্চম ভাব- -ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থা ++ ২৯৩৩ 
কষুধাবৃত্তিতে জ্ঞানম্পৃহার মূল নিহিত ২৯ ক্ষুধা ও 
জ্ঞানের মধ্যে আশ্চর্য যোগ ২৯; ক্ষধাবৃত্তি হইতেই 


1৬০ 


বিষয় । | পৃষ্ঠ! | 
লানা বিদ্যার উৎপত্তি ৩০ ; ক্ষুধা হইতেই জ্ঞানের 
আশ্চর্য্য উন্নতি ৩১3 ক্ষুধাবৃত্তি ধর্মপথে লইয়া 
ঘায় ৩২3 নমস্কৃতি ৩৩1. 

ষষ্ঠ ভাঁব-_ঈর্বর প্রলয়কর্তী ও পিতা ***  ৩৪-৪১ 
ঈশ্বর প্রলম্বকর্ডী ও পিত1৩৪; প্রলয্ কাহাকে বলি ৩৪; 
প্রলয়ঘটনা হঠাৎ হইতে পারে না ৩৫7 দৃষ্টাস্ত ৩৬; 
জগতে বিনাশ বা মৃত্যু নাই ৩৮ প্রলয়ঘটনার .. 
নিয়স্তা কে ৩৮.) প্রলয়ে ঈশ্বরের পিতৃমুর্তি ৪* । 

ফপণুম ভাব---গ্রলয়ে মঙ্গল রগ ৪২-৮৮৪৮ 
প্রলয়েতে থষ্টবীজ নিহিত ৪২ 7 মন্্ীর্ঘ দৃষ্টিতে দেখি 
বলিক্ল! প্রগয়ে ভয় পাই ৪৩7 বিশ্বজগতের স্বার্থ দিয়া 
দেখিলে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত প্রলয়ে সুম্পষ্ট দেখা যায় ৪৬; 
প্রার্থনা ৪৮। 

অধ্টম ভাব__ঈশ্বর ধর্্মাবহ ও পিতা *** ৪৯৬৩ 
ঈথ্বর ধর্দাবহ ও পিতা ৪৯; ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ 
জানিতে পারি না ৪৯১ ধর্ম সামগ্দ্যশক্তি ৫০; ধর্মকে 
কেন সামঞ্জস্য শক্কি বলা হইল ৫৯7 ধর্খে সামঞ্জস্য- 
শক্তির পরিচয় ৫২7 ধর্ম কর্তৃক উপযোগিতা 
বিধান ৫৩; ধর্ম জগতের উন্নতির মূল ৫৪ ; কেন্ত্রান্গগ 
ভাৰেরই অভিমুখে ধর্মের প্রবণতা ৫৫; মনুষ্যের 
ধর্মকে মুখ্যত ধর্ম বলায়ায় ৫৬; খবিরাই মানবধর্মের 


115 


বিষয় | 


শব্ধ 


দশম 


আদর্শ আবিফার করিয়াছেন ৫৭5 সাষগ্রস্যসাধক 
কাধ্যই ধর্ম ৫৮ $ সামঞ্রস্যের বিন্বুকারক বলিয়! চৌধ্য 
প্রভৃতি অধর্দ্ম ৫৯ চিত্তবৃত্তিনিরোধ ধর্মসাঁধনের শ্রেষ্ঠ 
সহাক্স ৬০3১ খধিপ্রচারিত ধন্ধ সত্যের উপর প্রাতি- 
চিত ৬১; উন্নতির্ূপ উদ্দেশ্যের লিয়স্তা ইশ্বর ৬১; 
ঈশ্বর ধন্দাবহ € পিতা ৬২; প্রার্থনা ৬5 । 


পৃষ্ঠা ॥ 


ভাঁব__ঈশ্বর শুভদাত! ও পিতা ৬৪ 


ঈশ্বর শুভদাত। ও পিতা ৬৪ » অনেক ঘটনাতে আমব৷ 
ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বুঝিতে পারি না ৬৪; প্রলয়ঘটনাঁতে 
মঙ্গল ইচ্ছ! উপলব্ধি করি না! কেন ৬৫; ক্ষণিক সুখের 
উপর মঙ্গল নির্ভর করে না- প্রকৃত জুথ ও প্রকত 
মঙ্গল দৃঢ়বন্ধনে জড়িত ৬৯ 9 ঈশ্বরের মঙ্গল ব্যবস্থাতে 
পিতৃভাব সুব্যক্ত ৬৭ আমাদের দৃষ্টির সম্ীর্ণতার 
কারণে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিতে পারি 
না ৬৮7 ধর্ম অবলম্বনহই আমদের সণ ও মঙ্গল 
লাভের সব্শেষ্ঠ উপায় ৬৯% ঈশ্বর মঙ্গলের সঙ্গে 
ক্ষণিক স্থুখেরও ব্যবস্থা! করিয়াছেন ৭০ । নমস্কৃতি ৭৯1 


ভাঁব-_নমস্কৃতি *** *** ৭৩---৭৮ 


ইচ্ছামত পুরুষ পরযেশ্বরকে নমস্কার ৩ ; বিধাতা 
পুরুষকে নমস্কার ৭৪ 7 জ্ঞানদাতা গুরু পরমেশ্বরকে 
নমস্কার ৭৪ ১ কুদ্রুর্তি মহাদেবকে নমস্কার ৭৫ £ 
ধ্মীৰহ পুরমেশ্বরকে নমস্কার ৭৭ পবদিক মক্্রে 
নমস্কুত্ধি ৭৮ 1 


নিবেদন" 


তা 
কপি গা! টির 
// 


৮ 
১৫ 
৭1. ॥ 
। ০ 
নি 
॥ রি 
1 চু 
৮ 
/ $ ।।$ 
1 রি 4 


১ 





৮ 
নি 
4 


সি, টি 
খ্্ সউতিতসং 1 
দে ভিসি 1 ৯8 | 
সিরা ৭০ ই, 8878 এ 


ও শ্পিভা। তলাহহিল £ 


প্রথম ভাব--ঈশ্বর অক্টা ও পিতা । 


যে বৈদিক মন্ত্রে আমর! পরমেশ্বরের অর্চন। করিয়া! আঁমাদিগের 
প্রতিদিবসের উপাসন1 কার্য আরন্ত করি, সেই বৈদিক মন্ত্র আম1- 
ওঁ পি নোঙদি দিগকে শিক্ষা দিতেছে যে সেই দেবাধিদেব পরমেশ্বর 
স্তর! আমাদিগের পিতা । সেই কোন সুদূর অভীতকালে 
বৈক্ষিক খষিগণ ভগবধস্তরতির পুণ্যধ্বনিতে মনোরম তপোবন সকল 
মুখরিত করিয়া! গড পিতা নোহসি এই প্রাণওএ্রদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
ছিলেন এবং প্রাণারাম পরমেশ্বরকে পিতী বলিয়া ডাকিয়া কত না 
আনন্দ লাঁভ করিয়ার্ছলেন | আমরাও আজ আবার কালের 
সুমহান ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেই পুথ্যশ্রোক খবিদিগের সহিত 
একদয় হইয়। সেই হৃদয়নাথ পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া! ডাকিয়া! কি 
অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি । এস, আমরা সকলে খধিদিগের 

সঙ্গে সমস্বরে প্রাণ ভরিয়। বশি-_ 

ও পিতা নোহসি--তুমি আমাদের পিতা । 


(২ ) 


প্রাণের পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাঁকা কিছু নুতন কথা নহে। 
আদিকাল অবধি বৈদিক খাধিগণই যে তাহাকে পিতা বলির! 
পিতা বলিয়া আহ্বান। সর্বপ্রথম ডাঁকিয়াছিলেন ভাহা নহে । জগতের 
আবিউাবের সঙ্গে সঙ্গে জগছের প্রত্যেক পরমাণু সেই জগতের শরষ্টা, 
পাতা ও নির্ধহিতা পরমেশ্বরকে পিতা বলির! ডাকিতে আরম্ত 
করিয়াছে দেই আদিকাল অবধি আজ পরধ্যস্ত জগতের প্রত্যেক 
পরমাণু হইতে পরমেশ্বরের প্রতি পিতা বলিয়া আহ্বান সমধারে 
উখিত হুইতেছে-_সে আহ্বানের বিরাম নাই। 
আাদিগের এই চক্ষচক্ষু দিয়া দেখিলে বাঁ চম্বকর্ণ দ্বারা শুনিতে 
 জ্ঞানকর্ণ দ্বারা বিশ্বসঙ্গীত ইচ্ছী করিলে চলিবে না--তাহা হইলে আমরা 
শুনিতে হইবে। জগতের সেই মহান্‌ আন্বানগীত কিছুতেই 
শুনিতে পাঁইব না। আগাদিগের অন্তরে যে জ্ঞানচক্ষু আছে এবং 
ষেজ্ঞানকর্ণ আছে, সেই বিশ্বসর্গীত শুনিতে চাহিলে সেই জ্ঞানচক্ষু ও 
জ্ঞানকর্ণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে । কোপাহলপুর্ণ জগতের 
বৃথা কলরব হইতে এই চশ্াচ্ছাধিত চক্ষু ও কর্ণকে গ্রতিনিবত্ত করিতে 
হইবে । জগতের ছোটখাটো বিষয়সমূহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে 
উঠাইমা লইতে হইবে, তবে জগতের গতীর অন্তর হইতে যে 
আহ্ষানগীত ভগবানের চরণাভিমুখে নিরন্তর উিত হইতেছে, সেই 
মহান উদার আহ্বানগীত শুনিবার আশা করিতে পারি । আমাদের 
অন্তরের চক্ষুকর্ণকে জাগাইয়! তুলিলেই আমরা শুলিতে পাঁইব থে 
(মই আদিকাল হইতে এবং সেই অনাদিকালি হইতে জগভচরাচির 
ভেদ করিয়া, শতকোটি হুর্যযচন্ত্র গ্রহলক্ষত্রসকল ভেদ করিয়া, সম্মুখে 
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প্রপারিত অনভ্বিষ্তত এই মহাব্যোঁষ ভেদ করিয়। অনন্তকাল ধরিয়া 

জগত্জক্টা পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়৷ ডাকিবার এক মহান আহ্বানগীত, 
একটী মহানা? উখিত হইতেছে । 

তবে বৈদিক মন্ত্রের প্রাধান্য কোথা? এই মন্ত্রে আমাদিগের 

আহ্বান গীতের বাক্ত পূর্বপুরুষ খবিগণ জগবশ্রষ্টা৷ পরমেশ্বরকে পিতা! 

আকার দেওয়াতেই বিয়া ডাঁকিবার সেই সুগভীর অব্যক্ত আহ্বাঁন- 
বৈপিক মন্ত্র নুহনহ। গীতকে ব্যক্ত আঁকার দিয়াছেন, সেই অব্যক্ত: 
মহানাঁদকে মৃদ্তিমান করিয়া! আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন । 
সমগ্র জগত যে কথাটীকে বলি বলি করিযাও স্পষ্টবূপে বলিতে পরে 
নাই, খধিরা সেই কথ)টী সুস্পই ভাষার ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন এবং 
উত্তরাধিকারক্ষত্রে আমাদিগকে সেই আঁহ্বানগীত প্রতাক্ষ শুনিবার 
অধিকার দিয়াছেন, এইপানেই সেই বৈদিক মন্ত্রের মাহাত্ম্য ও নৃতনত্ব। 
ঈতবর যেমন নিতা নৃতন, এই বৈদিক মন্ত্রও সেইরূপ চিরনৃতন। এই 
মন্ত্রের মৃত্যু নাই । খবিরাঁও এই বেদমন্ত্রে ঈশ্বরকে পিতী বলিয়। 
ডাঁকির। হৃদয়ে এক নূতন বল লাভ করিয়াছিলেন ; আঁমরাঁও এই 
বেদমন্্ে তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া! এক আশ্চধ্য নবশক্তিতে 

অভিষিক্ত হইতেছি। * 

ঈশ্বর আমাদিগের পিতা । তাঁহাকে আমরা পিত। বলিয়! ডাঁকি 

ঈশ্বর জগতের কেন? তিনি জগতচরা চরের স্থষ্টিকর্তী সুতরাং আমা- 

ষ্টা ও পিতী। দিগেরও শরষ্টা, তাই তিনি আমাদিগের পিতা । তিনি 
স্থির আদ্িকালে যে সকল নিয়ম প্রতিচিত্ত করিয়া দিয়াছেন, 
তাঁহারই ফলে এই কোটা কোটী কু্াচন্ত্র গ্রহনক্ষত্রের উৎপত্তি হই- 


(৪ ) 


ছে ও হইবে এবং তাহারই ফলে এই বিশ্বধারিণী পৃথিবীতে 
ভীবজন্তমানবেরও উৎপত্থি হইয়াছে ও হইতে থাকিবে । তাই মূলে 
দেখিলে তিনিই আমাদিগের অষ্টা ও জন্মদাতা এবং সেই কারণে 
তাহাকে পিতা বলিরা ডাকিয়া আনন্দিত হই । ইছলোঁকে যিনি 
আঁমাদিগের পিত। তাঁহাকে পিতা বলিয়া! ডাঁকিয়। আমরা আনন্দ 
লান করি, কাঁরণ তিনি আমাদিগের জন্মদাঁত। | ধীহা হইতে 
আমরা আমাঁদিগের শরীর মন ও আত্মার গঠন প্রাপ্ত হইয়াছি, 
খাহার রক্তে ও তেজে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ইচ্ছ? খুবই স্বাঁভ।- 
বিক যে তাঁহাকে আমরা জন্মদাতা পিতা বলিয়া! আনন্দলাত করিব 
এবং তাহার পুত্র বলিয়া আঁপনাদ্দিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিব । 
এখন, বাহার ইচ্ছাতে আঁমি আমার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, ধাঁহার 
ইচ্ছাতে আমার পিতা অস্তিত্ব লাঁভ করিয়াছিলেন এবং ধার 
ইচ্ছাতে আমার পিভার৪ পুর্ববপুরুষগণ সকলেই নিজ নিজ অস্তিত্ব 
লাঁভ করিয়াছিলেন ; যীহার ইচ্ছাতে আমরা সকলেই শরীরের মূল 
কাঁরণ প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি কেবলমান্ধ আঁমাঁর নহেন, 
কিন্তু এই সংুদর় জগতচরাচরের অষ্টা ও মুল জন্মদাতা । তাহার 
নামে যে আমরা গৌরব অনুভব করিব, তীহাঁকে পিতা বলিয়া 
ডাঁকিয়। যে একটা বিপুল আনন্দ লাভ করিব, তাহা আর 
আশ্চর্য্য কি? 
ঈশ্বর জগততরষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা । এই শ্ষষ্টিকার্য্যটা 
তা কি? বৃদ্ধ জ্ঞাণী আঁচার্ষের! বলিয়! গিম্াছেন যে 
ফি? অন্য কোন বস্তুর সাঁহাধ্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা 
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কোন বস্তুর উৎপাদন করিবার নান স্ষ্টি। একটা বৃক্ষ কাটিয়া! তাহ! 
হইতে বড় বড় কতকগুলি তক্তা প্রস্তত করিলাম এবং মেই সকল 
তক্তা হইতে দরজা জানালা বাঁক প্রভৃতি নানাবিধ বন্ত সকল শিক্দীন 
করিলান--এপ্রকার কার্ধাকে স্থষ্টি বলে না। কোন পদার্থের দাহাঁষ্য 
না লইর! কোন কিছু প্রস্তুত করিতে পাঁরিলেই তাহাকে স্ষ্টি বলা 
যাপ্স। আমরা কোন কিছুরঈ স্ষ্ট করিতে পারি না, কারণ আমর! 
যাহা কিছু প্রস্তুত করিব তাঁহা একটা না একট! কিছুর সাহাষ্য বা/ 
অবলম্বন লইয়া করিব--ধিন। সাহাঁধোে করিতে পারিব না। তবে 
আমাঁদিগের কোন কোন কার্ষেয আমরা হৃষ্টির আভাস পাইতে পারি 
মার। আমার ব্রন্মনাম প্রচারে একান্ত ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা 
আমার মুখ হইতে শ্রহ্মনানগাঁনে ব্যক্ত আকার ধারণ করিল । আদার 
লেই জ্বলত্ত ভাবার ব্রহ্মনামগান শ্রবণ করিয়া লোকেরা দলে দলে 
তক্ভিপথের পথিক হইতে লাগিল । আমার দেই এক তীব ইচ্ছা 
হইতে কেনন সুন্দর 'একটা ভক্তিপথের স্থষ্টি হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে 
অতি সামান্য ভাবে স্থষ্টির একটুকু আভ|ন পাই মাত্র--অব্যক্ত ইচ্ছ! 
যেকি প্রকারে বাক্ত আকার ধারণ করিয়া মৃষ্তিমান হইতে পারে, 
সেই তত্বের ইঙ্গিতটুকু মাত্র পাই। কিন্তু এস্থলেও আমর ইচ্ছা 
একটা কোন কিছুর, যাহা আমি পূর্বে জানিতাম তাহারই অস্তিত্ব 
অবলম্বন করির! ঈাড়াইতে পারিয়াছে। ঈথরের স্ষ্ট অন্বিধ। সে 
স্ঙ্টিতে অন্ত কোঁন উপাদানের সাহাবা লওয়! নাই, তাহাতে তাঁহার 
আপনাকে ছাড়া অন্ত কোন কিছুরই অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই। 
তাঁহার মনান খন দ্বিতীন় কেহ নাই এবং তিনি যখন অনাগ্যনস্তঃ 
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তখন তীহাঁর নিত্য বর্তমান ইচ্ছা ও তাহ! হইতে স্থষ্টির উৎপত্তি 
ঘাপর কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া! সম্ভবিতে পারে না। 
জগতশষ্টা দিনি, তিনি ইচ্ছাময় প্রাণময় অনান্ভনস্ত পরমেশ্বর | 
তিনি জগৎস্থষ্থির ইচ্ছ। করিয়াছেন এবং তীহাৰ সেই ইচ্ছাই প্রাণরূপে 
ব্যক্ত হইয়! সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার দেই 
ঈধরের ইচ্ছাতেই নিত্য বর্তমান ইচ্ছার বলেই এই জগতচরাচর 
প্রাণ, ইচ্ছ] প্রভৃতি শিত্য উন্নতির পথে অভিবাক্ত হইয়া চলিয়াছে। 
আসিয়ছে। . এই কারণেই প্রাণের আবি9াঁব, ইচ্ছাঁর আবির্ভীব 
প্রভৃতিকে আমর! ঈথরের স্ষ্টি বলিয়া উল্লেখ করি। এই প্রাণ, 
ইচ্ছ] প্রস্তুতি পাইলে আরা তাহাদিগকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী 
করিয়! বিভিন্ন আকার ও গঠন প্রদান করিতে পারি, কিন্তু এগুহ্দি না 
পাইলে ইহাদিগের জন্মবান করিতে পানি না৷ ঈশ্বরের আত্মগত 
ইচ্ছারই বলে এগুপি জগতে নামি গাগা 
ইহলোকে পিতামাতা সাক্ষাংভাবে জন্মদাতা হইলেও মুলে ঈশ্বরই 
ঈশ্বর জগতের আমাদিগের জন্মদাতা । তাহার ইচ্ছাতে এই আকাশে 
পিতা |. প্রাণসধশর না হইলে কোথাঁর বা আমরা থাকিতাম, 
আর কোথায় বা আমাদের পিতৃপুরুষগণ থাঁকিধতিন ? ঈশ্বর যখন 
আমাদের জন্মদাত!, তখন কাজেই তিনি আাগাদের শিতাঁও বটে। 
তিনি যে প্রাণ জগতে বিছাহিয়া আমার জন্সগ্রহণের হেতু হইয়াছেন, 
সেই প্রাণ ঢালিয়! দিবার কারণেই তিনি সমগ্র জগতেরও জন্ম গ্রহণের 
কারণ হইয়াছেন এই কারণে তিনি যেমন আমার পিতা, সেইরূপ 
জগ্গতের প্রত্যেক অণুপরমাধুরও পিতা । তাবিলে কি প্রকার আত্ম" 


( ৭ ) 


হাঁরা হইয়া! পড়িতে হয় যে আঁমর। সুর্যের একটী রশ্মিকণার সমান 
সা্ধ তিন হস্ত পরিমিত মনুষ্ব-_-আমাদেরও ঘিনি পিতা, তিনিই 
আবার এই স্ুপ্যের সমান এবং সুর্যা অপেক্ষা অনেক পর্বিমাণে বৃহন্ুর 
কোটী কোটী হুর্যেরও অগ্তী ও পিতা । এই সমগ্র জগতসংসার 
আমারই পিতার ব্বাজ্য! এই সুবিশাল ব্রহ্গীগুবাজ্যের আঁমরাঁই 
উত্তরাধিকারী ! আমাদের ছুঃখদৈন্ত কোঁথায়। আর কোথায় বা 
আমাদের ভর শোঁক ? 

এসঃ আমর! খধিদিগের সঙ্গে একতানে একহদয়ে গৌরবের 
বৈদিকমস্্রে ঈশ্বরকে পতিত ঘোঁবণা করি যে আমরা সেই বিশবশষ্টা 
অর্থ প্রদান । পরমেশ্বরের সন্তান । এস, তাঙাকে প্রতিদিন 
হাদয়সিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গু পিভা লোহসি এই টবদিকমন্ত্রে 
পুজাধ্য প্রদান করি । আমাদিগের শরীরে বলাঁধান ভউক, জদযন়ে তেজ 
আস্থক এবং আত্ম 'গ্রসন্ন হউক ও অপাঁর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হউক ॥ 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বিরচিত ও পিতা! 
নোহস গ্রন্থে ঈশ্বর অস্টা ও পিতা বিষয়ক 
প্রথম ভাব সমাপ্ত । 
৩5 


দ্বিতীয় ভাব--ঈশ্বর জগতপাতা ও পিতা । 


ঈশ্বর আমাদের পিত। ) তিনি ষেমন জগত চরাচরের শঙ্টা বলিয়া 
লিন পিতা, সেইরূপ তিনি জগতসংসারের পাতা, 
কেবলমাত্র আষ্টা নহেন। পালনকর্ত। বলিয়াও পিতা | এখানে সাধারণতঃ 
দেখা! যার যে জন্মদাতা পিতা! কেবলমাত্র সন্তানের জন্মদাঁন করেন 
ধলিয়াই যে সম্তানের। তাহাকে পিতা! বলিয়া ডাকিয়া আনন্দ লাভ 
করে, সম্তানপিগের ভক্তিশ্রন্ধ। পিতার চরণে ছুটিয়া যাক, তাহা নহে । 
জন্মদাতা পিতা সন্তানের পালনকর্তা, শৈশব অবধি সম্তানের লালন- 
পালনের সুব্যবস্থা করেন এবং সেই সুব্যবস্থা করিতে গিয়া নিজের 
নুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছুমার লক্ষ্য করেন না, প্রাণপধ্যস্ত দিতে 
পশ্চাৎ্পদ হয়েন না, সেই কারণেই পিতার প্রতি সস্তানের ভক্তিশ্রদ্ধা 
এত উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সন্তান পিতার নামে এত গৌরব করিতে 
চাহে । ঈশ্বরও যদি কেবলমাত্র এই জগ্তচরাচরের স্থ্ট করিয়া, 
ইহার জন্মদানখাত্র করিয়। নিশ্চিন্ত থাঁকিতেন, তাহা হইলে কি আমা- 
দিগের ভক্তিশ্রদ্ধ৷ তাহার দিকে ছুটিয়! যাইত ? তাহার জগতরচনার 
কার্ধ্য প্রণালী দেখিয়া, তাহার স্ট্টিতত্ব আলোচনা করিয়া আমরা 
খুবই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের গভীর 
প্রীতি তাহার প্রতি কখনই ছুটিয়া যাইত ন1। 
কেবলমাত্র জগতষ্ট৷ প্রষেশ্বরকে আমরা ভয় করিতে পারি, 
ঈশ্বর জগতের তাহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা অবাক হইতে 
পাতা ও পিত। পারি, কিন্তু তাহাকে ভাঁলবাসিতে পারি, না, 


তাঁহাকে পিতা বলির! বন্ধু বলিয়! প্রাণের ভিতর টানিয়া বসাইতে 
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পারি না, আমাদিগের ঈশ্বর জগতের ্টামাজ নছেন, তিনি 
ক্গতের পাঁধনকর্ত। ও পিতা । তিনি আঁখাদিগের শরীর মন ও 
মাস্বার লাঁসনপাঁলনের কত-না সুব্যবস্থা করির! রাখিয়াছেন। 
ভিনি যেমন আঁমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য অন্নের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, সেইব্রপ আমর! ছুঃথে কষ্টে পড়িয়া! তাহার নিকটে দড়াইলে 
তিনি আমাদিগের চক্ষের জলও মুছাইয়! দেন । আবার যখন পাপের 
সঙ্গে সংগ্রাম কৰিয়া আত্ম! অরষন্ত্র হইয়! তাহার চরণতলে উপস্থিত 
হয়, তখন তিনি আত্মধকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার পাঁপভাপ? 
সকলই দূর করিয়া দেন । তিনি কেবলণাত্র জগতের ্রষ্টী হইলে 
তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাক্ষিরা কোনমতেই প্রাণপ্রদ শাত্ি ও আনন 
লাভ করিতে পারিতাম না। 
গরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৌশল্লপরিপূর্ণ ও আশ্চর্য্য নিয়মসমুহে নিয়ন্ত্রিত 
এই বিশ্বজগতের স্ষ্টিমাত্র করিরাই নিশ্চিন্ত নহেন। তাহার এই 
বিগপংসারে যে সকল প্রাণী জীবজন্ত গ্রভূতি অভিব্যক্ত হহ্য়াছে, 
তাঁহাদের সকলের এবং প্রত্যেকের লাপনপালনের সুব্যবস্থা তিনি 
ডাহীর পালন ব্যবস্থ। বিশ্বসটির সঙ্গে সঙ্গেই করিষা রাখিয়াছেন । তিনি 
সর্ব । প্রলনীমর্ডিতে তাহার আকাঁশের ন্যান্ধ তীর 
প্রেস জগতের বিন্দুতে বিন্দুতে ছড়াইনা রাঁখিবাছেন। মাখাইয়া রাধি- 
যাছেন । ঘেদিকে ফিরিয়া ধাড়াই, তাহা রই প্রেমহন্তের স্পর্শ পাই । থে 
নিঙ্থাসটি গ্রহণ করি, তাঁহা বুকের ভিতরে তাঁহারই কোনল হত্তের ম্পর্শ 
. বিয়া রাখি মাক্র। কোনদিকে কোনপ্রকারে তাহার প্রেমহস্ত এড়া- 
ইয়া হার পাপন ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কেহই বাঁচিতে পাঁরে না। 
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( ১০ ) 


ঈশ্বর জগতম্থষ্টির আদিকাল অবধি তীহার প্রত্যেক সন্তানের 
বিরাজ প্রয়োজন জানিয়! যথোঁপধুক্ত অর্থ সকল বিধান 
প্রেম মিজিয়। প্রেম". করিতেছেন বলিয়াই সমগ্র জগতের দৃষ্টি তাহার 
তস্তের শৃষ্ট। দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা 
স্বভাবতই তাঁহার প্রতি উচ্ছ,সিত হুইর়া উঠিতেছে। তাহার প্রেম 
পালনীমুর্ভিতে বিশ্বসংসারকে ছাইয়। রহিয়াছে বলিয়াই জগতের অন্তব- 
তম প্রদেশ হইতে পিতা বলিয়া আহ্বান তাহার চরণ!ভিমুখে উখিত 
হইতেছে এবং তাঁহার পূজার মঙ্গলশঙ্খ দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে। 
একদিকে তাহার প্রেম নীরব পদক্ষেপে পাঁলশীমৃর্তিতে আকাশ 
হইতে নামিতেছে এবং অন্যদিকে জগতের প্রেম ভক্তিশ্রদ্ধামুর্ডিতে 
নীরবে তীহারই চরণের দিকে উখিত হইতেছে--এইরূপে উভদ্ 
প্রেম মিলিত হইয়া প্রত্যেক মুহুর্তে এক অপূর্ব প্রেমস্তস্ত রচিত 
হইতেছে । 
ঈশ্বর পিতার সন্তানপালন কার্যে জগতসংসারের প্রতি তাহার 
পিতার সন্তীনপালনে গভীর প্রেম ও পালনীভাবের সর্বপ্রধান পরিচয় 
ঈশ্বরের গ্রেমের নর্ধ- দিয় রাঁখিয়াছেন । তিনি পিতার হৃদয়ে এমন 
প্রধান পরিচয়) একটা প্রেমকণা। বসাইয়। দিয়াছেন যে পিত! 
শত সহম্্ বিপদআঁপদ অগ্রাহ্া করিয়াও সর্ধাগ্রে আপনার 
সন্তানের লালনপালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎন্ুক হইয়া 
'উঠেন। সেই প্রেমেরই বলে পিতার কর্তব্য কার্য্যসমূহের মধ্যে 
সম্তানপানন সর্ধাঁপেক্ষা অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ অংশ হইয়| পড়ি- 
মাছে । 


( ১১) 


সম্ত(নপাঁলন পিতাঁর কেবলমাত্র কর্তব্য নহে, পিতাঁর নিকট এই 
সন্তানপালন পিতার কার্ধ্য অতি ম্বাভাবিক। পিতার হদয় আপনা 
স্বাভাবিক কর্তবা। হইতেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রসর হয়। 
পিতার পক্ষে এই কার্ধ্য এতদূর স্বাভাবিক যে ইহার বিপরীতে 
কোন পিতাকে সন্তানপাঁলনে বিমুখ দেখিলে আমাদের চক্ষে তাহা 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং আমরা সেই 
পিতার প্রতি নান! অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেও কুষ্ঠিত হই না।; 
আবাঁর যখন দেখি যে কোন পিতা তাহার সম্তনিদিগের লালনপাঁল- 
নের ন্ব্যবস্থা করিয়াছেন, জুন্বর স্মপুষ্ট পুত্রকন্যাগণ তাহার চরণ 
খিরিয়। দাড়াইয়। আছে, তখন সেই পিতার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা 
কেমন সহজেই ছুটিয়। যাঁয়--সেই ছবি আমাদিগের নিকট কেমন 
স্বাভাবিক ও স্থন্দর বলিয়া মনে হয়| 

সম্তানপালন কাধ্য আমরা পিতার পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক বলিয়া 
গাননকর্তীকে পি ধরিয়। লই যে অনেকস্থলে আমাদের কেবলমাত্র 

বলাযায়। পাঁলনকর্তীকেও আমরা পিতা বলিয়! ডাঁকয়। 
থাঁকি। ঘটনাচক্রে হয়তে। জন্মদাতা পিতা আপনার সন্তানদিগের 
লালনপালনে অসমর্থ হইলেন । জন্মদাতা পিতা হয়তো, অসময়ে 
দেহত্যাগ করিলেন, অথবা বাধ্য হইয়া বহুকাল যাবৎ বিদেশে রহি- 
লেন, কাঁজেই তিনি আপনার সন্তাঁনদিগের লাঁলনপালনের সুব্যবস্থা 
করিতে পারিলেন না, এরপ দৃষ্টান্ত সংসারে বড় বিরল নহে। এই 
অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় যে সন্তানদিগকে তাহাদের জন্মদাতা পিতার 
ফোন আত্মীয় বা বন্ধু লালনপাঁগন করেন। তথন, ভগবান যে প্রেম 
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পিয়া তাহার সংসারকে আৰৃত করিয়া বাঁখিয়াছেন, সেই প্রেমের বলে 
দেই পালনকর্তার ম্বেহ যেমন সেই সন্তানদিগের উপরে নাসিক 
আগে, সন্তানেরাও সেইনপ সেই পালনকর্তীকে পিতা বলিয়া 
ডাকিয়া তাছারই চয়ণে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা সমর্পণ কৰিয়া কৃতার্থ 
হয়। 

সন্তানের প্রতি জল্মদাতি! পিতার তীর ভাঁলবাপা এবং সন্তানদিগকে 
নিলি ভিতর করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ইচ্ছ' 
জীবরক্ষার উপায় । কেবল মনুষামাত্রেই সীমাধদ্ধ নহে । মনুষ্য অবধি 
ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত সকল প্রার্ণীরই মধ্যে সম্তানবাৎসল্য স্বাভাবিক 
তাবে জাগ্রত থাকিতে দেখা যাঁয়। এই সস্তানবাৎসল্য থাঁকাতেই 
জীবপ্রবাহ রক্ষা পাঁইতেছে এবং জীবগণ উন্নতির পথে ক্রমাগত 
অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে । 

মমৃষ্যুই বল আর কীটাধুই বল, সকল প্রাণীরই মধ্যে সম্তানবাঁৎ" 
রে চিতা সূ উত্স মন্ট খোদিত হইয়া বহিয়াছে। এই যে 

এক ও অখণ্ড সন্তানবাৎ্সল্য কোটী কোটী যুগ ধরিয়া প্রাণী- 
গণের মধ্যে সমান ভাবে কার্ধ্য করিয়া আসিয়ছে, ইহার মূল প্রশ্রবণ 
এক ও অথগ্ড না হইলে কি ইহা! এই বিরাট অ+কাঁশ এবং এই বিশাল 
কাল ব্যাপ্ত করিয়া! এরূপ অবিচলিত ভাবে কার্য করিতে পারিত ? 
কেবল আপনার সম্তানেত প্রতি জন্মদাতা পিতার মমতা! নহে, কিন্তু 
মনুষ্যসমাজে অপবের পুজের প্রতি পালনকর্তার যে স্সেহমমতার অস্তিত্ব 
বিষয়ে উপরে ঝাঁলয়া আসিয়াছি, অবস্থা বিশেষে খাদ্যখাদকসন্বস্কবিশিষ্ট 
অন্যান্য জীবজস্তগণেরও মধ্যে দেই মমতার অস্তিত্ব দেখ! গিষ়্া থাকে । 
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সিংহের খাঁচায় ক্ষুদ্র কুকুরকে ফেলিয়া দিয়! দেখা গিয়াছে যে প্রাণভঙ্কে 
ভীত কুকুরকে সিংহ আপনার আহারের অংশ দিয়াও পালন করি- 
য়াছে। এই বাৎসল্যমূলক পালনীতাবের মৃল গ্রত্রবণ একটীমাত্র না 
হইলে সেই ভাব সকল প্রাণীরই মধ্যে কেমন করিয়া সমান ভাবে 
কার্য করিতে পাবিল? আরও একটী কথা এই বে, কোথায় কোন্‌ 
জীবগ্স্ত নিজের সন্তানকেই হউক বা অপর কোন জীবজন্তকেই হউক, 
ন্নেহভক্কি ভালবাসা দেখাইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম ; 
আমরা কোন জীবজন্তর গুতি ভালবাসা দেখাইলাম, সে তাহা ভাল- 
বাস। বলিয়া বুঝিতে পারিল ; এই সকল স্সেহ ভালবাসার মধ্যে এরূপ 
একটী একতা হইতেই কি বোঝা ষাঁয় না যে এই বিশ্বব্যাপী বাৎসল্য 
ও পাঁলনীভাবের মূল প্রস্রবণ একই ? সেই এক ও অদ্বিতীয় মূল উৎস 
একমাত্র অনন্ত পরদেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে হইতে পাবেন ? 
অনন্ত বিশ্বকে যিনি ব্যাপ্ত করিয়। আছেন, অন্ত কাঁলকে যিনি ব্যাপ্ত 
করিয়! আছেন, সেই পরমেশ্বর ব্যতীত এই বিশ্ববাাপী ও অনস্তকাল- 
ঈরই প্রেমের ব্যাপী পাঁলনীভাবের প্রেররিতা অপর কেহই হইতে 
একমাজ মূল পারেন না। সেই মূল উৎস হইতে এই পালনীভাৰ 
নি নামিয়ু আসিয়া সমুদয় জগতকে মধুময় ও সরস 
করিয়। রাখিয়াছে। তাহারই বিরাট বিশাল প্রেমেরই একটী 
কণামাত্র পাইয়। আমাদিগের পিতামাতা আমাঁদিগের উপর কি 
অগাঁধ ন্সেহ-প্রীতিই না ঢালিয়। দেন। ঈশ্বরের প্রেম শস্য 
প্রত্ৃতি আহাধ্যের আকারে, জলের আকারে স্থব্যক্রভাব ধারণ 
করে, আর আমাদের পিতামাতা সেই নকলের ক্ষুদ্রাদপি 
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কুদ্রতম একটি অংশের দ্বারা আমাদিগের ক্ষুধাতৃষগ দূর করিয়া 
থাকেন । 
ইতি শ্রীক্ষিতীত্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "ঙ পিতা নোইসি” 
গ্রন্থে ঈশ্বর জগতপাতা। ও পিত। বিষয়ক 
দ্বিতীয় ভাব সমাপ্ত । 


তি 


তৃতীয় ভাঁব-_ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা । 


ঈশ্বর জগতের পালনকর্তা ও পিতা, তাহা আমর! ইতিপুর্কে 
ধলিয়! আঁসিয়াছি। তিনি জগতচরাঁচরের একমাত্র পালনকর্তী ও 
এ নারী পিতা বলিয়। সমগ্র জগতের মধ্যে এবং সকল 
জগতসংসার রক্ষা ফালের মধ্যে একই নিয়মপ্রণালী কাব্য করিয়! 

করিতেছে। জগতসংসারকে রক্ষা করিতেছে । সেই কারণেই 
জগতের প্রতোকফষ অগুপরমাণুর মধ্যে এক আশ্চর্য যোগ নিবদ্ধ রহি- 
মাছে । সেই কারণেই কালেরও অতীভ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই 
তিন অবস্থার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রক্ষিত দৃষ্ট হয় । কোথায় কোন্‌ 
কালে সৃরধ্য স্থষ্ট হইযছে--সেই আদি ক্ৃষ্টিকালেও যে নিয়মের বলে 
কুর্য্যের উঞ্জতেজ বাঁরিপাতের দ্বার প্রশমিত হইত, আজও সেই একই 
নিয়মে হুর্য্যের উষ্ণতা বারিপাতে প্রশমিত হইতেছে এবং সেই একই 
নিয়মে এই পরথিবীরও উঞ্ণভাব বাঁরিপাঁতের দ্বারা শীতল হইতে 
চলিক্াছে। আবার সেই একই নিয়মে আমাদেরও শরীর গরম 
হইলে জলের দ্বারা তাহা শীতল করি । পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য 
জীবজস্তরাও সেই একই নিয়মে শরীর রক্ষা করে । মনুষ্য পক্তপক্ষী 
প্রভৃতি সকল প্রাণীই দেখি যে ক্ষুধা পাইলেই আহারের দ্বারা জীবন 
বক্ষা করে। কোথায় এ কুর্যা, আর কোথায় এই পুথিবী--হুর্ম্য 
উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবী উত্তপ্ত হইতেছে, পৃথিবীর জল উদ্ধে উঠিতেছে, 
আবার সেই জল শীতল আকারে পৃথিবীর গাত্রে নিপতিত হইয়া. 
পৃথিবীকে শীতল করিতেছে । কোথায় বা সুষ্য, কোথায় ব। ছায়া” 
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পথের অন্তর্দত গঠিতোনুখী গ্রহনক্ষত্র সকল, কোথায় বাঁ দুরদূরাস্তর- 
বর্তী ধূমকেতু সক্ষল, আর কোথায় বা আমাদের এই পৃথিবী ও 
চন্্র-.আশ্র্ঘয এই বে, এই ব্রন্ধাগুনিছিত প্রতি বস্তর, প্রতি পরমাণুর 
মধ্যে এক আশ্চর্ঘয শক্তি কার্ধ্য করিয়া! তাহাদিগকে যথাযথ স্থানে 
রক্ষাপূর্ধক ঘথানিয়মে পরিচালিত করিতেছে । 

ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থার পরিচন্ব আমরা প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি 
পাঁজনী বাবস্থার মুহুর্তে? প্রতি নিশ্বাদে পাইয়া থাকি । কোটা কোটা 

পরিচয়!  বুগ পরে কবে জগতে জীবজন্তকল জন্মগ্রহণ করিবে 
এবং তাহাদিগের আলোকের প্র্মোজন হইবে, তাই কোটী কোন 
যুগ পূর্ধে ঈশ্বর আকাশে স্্ধ্য ও চন্্র ছুইটা আস্চথ্য প্রদীপ জ্বালিা 
রাখিলেন। কো্ি কোটা যুগের পর কবে মনুব্যকে রন্ধন করিয়! 
আহার করিতে হইবে $ প্রচণ্ড শীতের সময়ে শরীরের উত্তাপ রক্ষা] 
করিতে হইবে ; বাম্দীয় শকটে, বাম্পীষ্ম জাহাজে চাঁপিয়া চকিতের 
মধ্যে দেশদেশাস্তরে ঘাইতে হইবে ; কলকারখানা র সাহায্যে ধরণীর 
অন্রিবাসীদিগের স্ুথস্াচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইবে, তাই কোটী কোী ঘুগ 
পূর্ব, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবার বহু পুর্বে ভগবান ভূগডে পাখুরিয়! 
করলার বিশ্যৃত খনি নিহিত করিয়া দিলেন ! জীবগন্তর পিপানা 
নিবারণের জন্য জল চাই, তাই কভ শতসহশ্র বত্মর পূর্বে ঈশ্বর এই 
ভূপৃষ্ঠের কোন অংশকে বাঁ উন্নীত করিয়া গগনম্পদ্ধী তুযারমণ্ডিত 
হিমাঁলয়ে পরিণত পূর্বক এবং কোন স্সংশকে বা জলাশনে পরিণত 
পূর্বক শতমহত্র বৎসর ধারয়া তাহার সংসারে ঘলের অভ্তাব মে।চন 
কিস দিতেছেন 1 . এইরপে বে দিকেই চক্ষু ফিরাই, দেই দিকেই 
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তাহাই করুণার, তাহারই পালনী বাবস্থার জ্বলন্ত পরিচয় দেগ্সিতে 
পাই 1 
ঈত্বরের জগতপাঁলনের কার্ষযযগ্রণালীও সমধিক আশ্চর্যজনক | 
সেই কার্ধ্যপ্রণালীর বিষয়ে যতই আলোচনা করি 
ঈশ্বরের পাঁলনী 
ধ্যরস্থাতে বাস ততই আ্ষর্ষ্য হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই । নিনিমেষ 
নাই। নক্ষনে তাহার মহিমার অন্ত অন্বেষণ করিতে যাই, 
বিফ্ললমনোরথ হইয়। ফিরিয়। আসি । তাহার কার্য্যপ্রণালীতে এত- 
টুকুও অপচন্ষের সম্ভাবনা নাই । তিনি স্বয়ং যেমন অব্যয়, তাহার 
বিশ্বসংসারের গৃহস্থালীতেও সেইরূপ এতটুকু ব্যয় নাই। তাহার 
গৃহস্থালীতে আশ্চর্ধ্য মিতব্যয়িতা দেখিতে পাওয়া যায় । আজ ষে 
দলে ধরণী স্নান করিল! শীতল হইল, সেই জল দেহাস্তর পরিগ্রহথ 
করিতে করিতে ধরণীকে বারাস্তরে স্নান করাইবার জন্য প্রস্তত 
থাকে । আজ যে জল সমুদ্র হইতে বাম্পাকারে উখিত হইয়া! মেঘে 
পরিণত হইল এবং মেঘ হইতে বারিধারায় পরিণত হইয়া পৃথিবীর 
উত্তপ্ত দেহ শীতল করিল, সেই জলের কতকাংশ বা পরক্ষণেই নদ" 
মদীর আকারে দেহাঁন্তর পরিগ্রহ করিয়া! সাঁগরাভিমুখে ধাবিত হইল 
এবং কতকাঁংশ বা ফঞ্গযূলাদির উৎপত্তির সহায়তা করিবার জন্য 
ভুগর্ভেই সঞ্চিত রহিল। কিন্তু সেই জলের এক বিন্দুও নষ্ট হইতে 
পাইল না। আমরা ফেদ্রব্কে বিকৃত বা পচা বলিয়া পরিত্যাগ 
করি, তাহাই আহার কতিয়া কতশত জীব প্রাণধারণ পূর্বক জগতের 
উপকার সাধনে নিরত থাকে । যে দ্রব্য খাইয়া! আজ তুমি আপনার 
জীবন রক্ষা করিলে, তাহাই আবার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অন্যান্য 
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কতশত প্রাণীর আহাধ্যরূপে পরিণত হইয়। তাহাদিগের জীবনধারাণের 
উপায় হয়। ভগবানের সংসারে যেমন অনাবশ্যক একটী পরমাণুরও 
স্থান নাই, সেইরূপ তাহার সুষ্টু একএকটী পদার্থের কার্ধযও একমুখী, 
নহে, সহস্রমুখী । তিনি একটী সূর্যকে প্রেরণ করিলেন, আর সেই স্র্য্য 
হইতে এই পৃথিবী, এই গ্রহদকলের উৎপত্তি হইল। আবার সেই নুর্ষো্- 
রই কার্ধ্যকারিতার ফলে পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি হইল, পৃথিবী শীতল 
হইল এবং ক্রমে পৃথিবীতে জীবজন্তর আবির্ভাব হইল । আবার সেই 
হূর্য্যেরই উন্তাপে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিতে লাগিল এবং 
সেই শদ্য খাইয়! জীবগণ প্রাণধারণ করত উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। 
সহজ কথায় লালনপাঁলনের অর্থে শরীর রক্ষার উপযোগী কর্তব্য 
মনের উদ্নতিগাধনও কার্ধ্যগুলিকেই বুঝায় । কিন্তু ইহা বলা বাঁহুলা যে 
পালনীধাবস্থার  মনেরও উন্নতিসাধন পাঁলনকার্যের একটা অঙ্গ । 
0 ঈশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যেমন নানাবিধ 
উপায় করিয়! দিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের মনেরও উন্নতিসাধনের 
অন্য নানাবিধ বাবস্থ|! করিয়া! রাখিরাছেন । মনের উন্নতিসাধনের 
জন্য সর্বাগ্রে জ্ঞানলাভ আবশ্যক । বাহাঁতে সেই জ্ঞান পাইতে 
পারি, ভগবাঁন জগতের চারিদিকেই তাহার উপায় করিয়া রাখি- 
রাছেদ। তদ্যতীত আনাদের অন্তরে জ্ঞানের একটা পিপামাঃ সকল 
বিষন্ব জাঁনিবার একটা ইচ্ছ! পিরাছেন। সেই জ্ঞানপিপাসার 
সাহায্যে তগবানের রাঞঙ্জা হইতে তাহারই প্রবর্থিত কার্ধ্য প্রণালী 
শিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি, আঁপনাধিগের হৃখশাস্তি 
বর্ধিত করিতে পারি এবং ক্রমে দেবন্ধের পথে অগ্রসর হইতে থাকি । 
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ঈশ্বর আমাদের কেবল শরীর ও মনের লালনপাঁলনের ব্যবস্থা! 
ঈধরের পালনী বাবগ্থছতে করিয়া রাখেন নাই । আমাদের সর্বান্দীন 
আত্মারও উন্নতি নিহিত উন্নতি সাধনের জন্য এবং ভগবান তাঁহার 
০০ নিজের পালনীব্যবস্থীর পূর্ণতার সাধনের জন্য 
তিনি আমাদের আত্মারও উন্নতির উপায় বিধান করিয়াছেন । শারী- 
রিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্টা আমাদিগকে বহির্জগতের উপর 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 
আমাদিগকে সেরূপ বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। আত্মার 
শ্রেষ্ঠতম উন্নতিই হইল হৃদরে ভগবানের প্রতাক্ষ সাক্ষাংলাভ। এক 
দিকে তিনি আমাদিগের আত্মাতে তাহার প্রত্যক্ষ সাঁক্ষাৎলাভ করিবার 
একটা গভীর আকাঁঙ্ষা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, অপর দিকে সেই 
আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সব্ধদাই আপনাকে দিবার 
জনা প্রস্তুত থাকেন । তিনি এমন কৌশলটা করিয়া রাঁখিয়াঁছেন যে 
আত্মার উন্নতির জন্য আমরা যতই বহির্জগত হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়! 
আত্মার মধ্যে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিব, ততই তিনি আপনাকে 
ধরা দিতে থাকেন এবং ততই আঁমাদিগের স্মস্ত জীবন পূর্ণতার দিকে 
অগ্রদর হইতে থাঁকে ।* তাহাকে লাভ করিলে আমাদিগের সকল 
উন্নতিরই সমাপ্তি হয, আমাঁদিগের জীবন সর্ধবাঙগীন মঙ্গলের অধিকারী 
হয়। তখন আমর] তাহাকে পিতা বলিয়! জানিতে পাবি, প্রাণের, 
অন্তত্তল হইতে তাহাকে পিতা বলিয়া ডাঁকিয়! হদয়ে অতুল আনন্দ ও" 
শাস্তি লাঁভ করি। 
ঈশ্বরই আঁমাদিগের পিতা, তিনিই আঁমাদিগের মাতী। পিতৃত্ব 
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ঈর জগতের ও মাতৃত্ব উভয়ই ঈশ্বরে এক অপূর্ব সংমিশ্রণে মিলিত 
পিতা ও মাতা। হইয়া আঁছে। এই ছুইটী ভাব ঈশ্বরের পিতৃভাবেরই 
প্রপিঠ ও ওপিঠ । যখন ঈশ্বরের পিতৃভাব এই জগত সংসারে নামি! 
আসিয়া! ভাহাঁকে এক অভিনব রূসধারাঁয় অভিষিক্ত করিতে চাহে 
তখনই সেই পিতৃভাঁব খ্িধাবিত্তক্ত হইয়! পিতা ও মাতার মধ্য দিয়! 
দ্ুই ভাঁগে অভিব্যক্ত হয়। স্থষ্টি ও প্রলয় প্রস্ৃতি কার্যে যেমন 
তাহার পিতৃভাব স্ুব্যক্ত হয়, জগতের পাঁলনকার্্যে সেইন্প তাহার 
পিতৃভাবের সঙ্গে মাতৃভাবও স্প্রকাশিত হয়। একদিকে তিনি 
আদাঁদিগের জন্মদাতা পিতা, অপর দিকে তিনি আমাদিগের করুণা" 
মর়ী মাতা । তাহার পাললীভাব সংসারে প্রধানত মাতার হুদয় এবং 
মাতার স্বজাতি স্ত্রীজাতির মধ্য দিয়াই অধিকতর পরিক্ষট হইতে 
চীহে। ঈশ্বরের পাঁলনীব্যবস্থার সহিত মাতৃত্বের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে 
ইহলোকে সেই ব্যবস্থার তুলনা খু'জিলে সর্বাগ্রে মাতার কথাই মনে 
আসে । 
ধাহার প্রেম পিতা ও মাতাতে মৃর্তিমান হইয়া! নিত্যই আমাদিগের 
নমস্কতি। নিকটে জীবস্তরূপে গ্রকাঁশ পা ; ধাহার প্রেমবিন্দু জগত 
চরাচরকে প্রেমের সুবামে আচ্ছাদিত করিম! বাখিয়াছে ; ধাঁহা 
হইতে এই বিশ্বজগত নিশ্বসিত হইক্সাছে ; ধাহাতে এই অগণ্য সৃ্য্যচন্তর 
গ্রহনক্ষত্র সকল বিধৃত হইয়। স্থিতি করিতেছে ; ধিনি এই জগতসংসার 
স্ষ্টি করিয়া সুনিয়মে পালন করিতেছেন) ধাহার ইঙ্গিতে প্রত্যেক 
অগুপরমাণু স্বপ্ব প্রয়োজনমত অর্থমকল লাভ করিতেছে; ধাহান্ব 
দুয়া গেহ এই কঠোর সংসাঁরকে কোমল করিয়া! রাখিয়্াছে। ধিনি 


(২১ ) 


প্রেমের হুত্রে আঁপনার সহিত জগতকে অভিন্ন হইয়! যাইবার অধি- 
কার দিয়াছেন ; জগতেন্সর এত আনন্দ ধাহাঁর আকাশ-ঘন আনন্দের 
ছাঁয়ামাতর ; যিশি আমদিগের দয়াময় পিতা ও করুণাময়ী মাতা) এস 
আমর! তাঁহাকে ভক্তি ভরে নমঙ্কার করি । 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর তন্বুনিধি বিরচিত ও পিতা 
নোঁইসি গ্রন্থে ঈশ্বরের পালনীব্যবস্থা বিষয়ক 
ভৃতীয় ভাব সমাপ্ত । 
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চতুর্থ ভাব-_ঈখর জ্বানদাতা ও পিতা । 


ঈশ্বর আমাঁদিগের জ্ঞানদাতা ও পিতা । তিনি যেমন বিশ্বজগতের 
ঈখবর জগতের অ্টী বলিয়া আমাদিগের পিতা, তিনি যেমন জগভ- 
জ্ঞানদাতা। সংসারের পাঁলনকর্ত। বলিয়া আমাদিগের পিত।, সেইরপ 
তিনি জ্ঞানদাতা গুরু বলিয়াও আঁমাদিগের পিতা । ক্ষুধা তৃষ্চা 
পাইলে শিশুসম্তান পিতামাতার নিকট ছুটিয়া যাঁর এবং উপযুক্ত 
আহার ও পাঁনীর লাভ করিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইলে 
তাহার ছোটখাটো! ভালবাসা পিতামাতার প্রতি উছলিয়া উঠে। 
সেইরূপ ভগবানও যদ্দি এই জগতের স্ষ্টি করিয়া! তাহার লালন 
পালন মাত্র ব্যবস্থ। করিক্া রাখিতেন, জগতের জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা না 
করিয়া কেবল মাত্র জগতের আহাঁর বিহারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিস্ত 
হইতেন, তাহা হইলে জগতেরও ছোটখাটে। ভালবাদ! তাহার 
চরণে অর্পিত হইত! কিন্তু তাহা হইলে তাহার সন্তান বলিয়। 
আমাদিগের গৌরব করিবার কিছুই থাঁকিত না । ঈশ্বর জগতের 
স্য্টিব সঙ্গে যেমন তাহার লালনপাঁলনের আশ্চর্য ব্যবস্থা করিয়া! 
রাঁখিয়াছেন, সেইন্বপ তিনি জগতের জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া জগতের 
জ্াঁনলাঁভেরও সুব্যবস্থা করিরা রাখিয়াছেন । খনি আপনার জ্ঞানের 
কণামাত্র জগতে চালিরা দিরাছেন, আর তাহারই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্রতম 
ংশ পাইর। আমর! তাহার মহিমা আলোচনা করিয়া স্তম্ভিত হইক্সা 
যাই 'এবং আঁপনাদিগকে তাহার সম্তনি বলিয়া জানিতে পারিয়া 
গৌরব অনুভব করি; তীঁহাঁকে জ্ঞানদাঁত। গুরু ও পিতা বলিয়! 
ডাকিয়া! ভাহার চরণে ভক্তিভবে শতবার প্রণিপাত করি । 
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1 ইশ্বরের প্রেম একদিকে যেমন জগতপাঁতাঁর মধুময় মূর্তিতে জগ্নত- 
আমাদের ভাবনা লংসারে নামিয়া আসিরাছে, অপরদিকে তেমনি 
ঈখখবরেরই উপদেশ | তাহ! জগতের জ্ঞানদাত। গুরুর জ্ঞানোজ্জল 
মূর্তিতে স্বপ্রকাঁশ। যেদিকেই চক্ষু ফিরাই, সেইদিকে তাঁহারই জ্ঞানের 
বিকাশ দেখিতে পাই । কর্ণ দ্বার! যা কিছু শ্রবণ করি, সেতো! 
সাহাঁরই কথ শুনিতে পাই । হদয়প্রাণ ব্যাপিয়া যত কিছু ভাবনা 
উপস্থিত হয়, আমাদিগের জ্ঞানে আমরা যেকোন নৃতন তত্ব লাভ 
করি, জগতের বাহিরে টাড়াইয়া সম্পূর্ণ নীরব ধ্যানে ভাবিয়া! দেখিলে 
জানিতে পারি যে সেই সকল ভাঁবন! তত্ব আমার প্রাণারামেরই 
প্রেমপুর্ণ উপদেশ । র 

জগতপাতাঁর পালনী ব্যবস্থার সব্ধ প্রধান পরিচন্ন যেমন আমাদের 
পিতার শিক্ষাদানকাধো  জন্মদাঁত! পিতার পালনকাধ্যে দেখিতে পাই, 
ঈশ্বরের শিক্ষাবাবস্থার সেইরূপ সেই জগতগুরুর শিক্ষাব্যবস্থার সব্ধ- 
র্বপ্রধান পিটয়। প্রধান পরিচয় পাই আঁমাঁদিগের জন্মদাতা 
পিতার শিক্ষাদানকাধেয 1 জন্মদাতা পিতা সন্তানের লাঁলনপাঁলনের 
ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁকে অল্পে অল্পে জান শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা 
করিয়। থাকেন । ক্িরূপে চলাফেরা করিতে হয়, কিরপে বিপদ্ব 
আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়ঃ এই প্রকার নাঁনা বিষয়ে জন্ম 
দাতা পিত! শৈশবাবধিই সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন । ভগবান 
জগতে তাহার যে জগতগুরুর ভাব ছড়াইয়া রাখিযাছেন, সেই 
ভাবেরই ফলে ইহলোকে জন্মদাতা! পিতা মস্তানের শিক্ষাদানকে 
শ্বভাবতই কর্তব্য বঙ্গিয়! বৌধ করেন । 
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সন্তানকে নাঁব। বিষয়ে শিক্ষা প্রদান কর! পিতার কেবল কর্তবা 
সন্তানের শিক্ষাদান নহে পিতার পক্ষে তাঁহ। অত্যন্ত স্বাভাবিক 
পিতার স্বাভাবিক কার্ঘ্য। জন্তানের জন্মগ্রহণের সঙ্গে পিতার হায় 
৮ যেমন তাহার লাঁলনপালনের ব্যবস্থা করিতে 
অগ্রসর হয়, সেইরূপ তাহার শিক্ষাদানের জন্যও শ্বতই উৎনুক ভ্ইয়! 
উঠে। সে বিষয়ে পিতাকে কাহারও পরামর্শ দেওয়া! আবশ্যক হয় 
ন1!। বলিতে কি, সন্তানকে শিক্ষা দেওয়। সম্তাঁনপাঁলনেরই একটা 
ঙ্গ। এই কারণে যদি কোন পিভার সন্তানগণকে অশিক্ষিত ও যুড় 
হইয়। থাকিতে দেখি, তাহা হইলে আমরা সহজেই বলিয়া উঠি ষে 
সস্তানদিগকে উপযুক্তরূপ মানুষ করা হয় নাই, অর্থাৎ তাহাদিগকে 
যে ভাবে লালনপালন করা উচিত ছিল, দে ভাবে তাহাদিগকে ল্খলন- 
পালন করা হয় নাই । আর, বদি কোন পিতার সন্তানদ্িগকে শিক্ষিত 
ও জ্ঞানেতে উজ্জল দেখি, তাহা হইলে কেমন আনন্দের সহিত বলি 
বে নেই পিতা সন্তানদিগকে যেভাবে লাঙগনপালন করা উচিত তাহাই 
করিয়াছেন । সেই পিতার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন সহজে 
ধাবিত হয়। তিনি তাধার শ্বাভাবিক কর্তব্য সাধন করিয়াছেন 
বলিরা আমর! তাহাকে কত না সাঁবুবাদ প্রদান-করিয়। থাকি । 
সন্তানকে শিক্ষাদান করা পিতার পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক 'থে 
জ্ঞানদাতও পিতার আমরা সময়ে সময়ে কেবলমাত্র জানদাতা গুরু- 
আসনজ্ধিকার কেও পিতার আসনে বসাইতে কুষ্ঠিত হই না। 
৪০ 'ঘটনাচক্তে অনেক সময়ে জন্মদাত! পিতা নালা 
কাৰণে আঁপনার সম্তানদিগকে শিক্ষা দিতে অক্ষম হইয়া তাহার ভার 
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কোনি আত্মীয় ব1 বন্ধুর উপর দিতে বাধ্য হয়েন। দেই আত্মীয় ব 
বন্ধু যদি সেই শিক্ষারদানকার্ধ্য উপধুক্তন্ূপে নিম্পন্ন করিতে পাঁরেন, 
তাহা হইলে সস্তানদিগের যে তক্তিশ্রন্ব! পিতার চরণে গিয়া! পড়িত, 
ভাঁহ। সেই জ্ঞানদাত। গুকুর চরণে গরিয়। পড়ে। সঙ্গে সঙ্জে সেই 
গুরুরও জেহপ্রেম সম্তানগণের উপরে নামিয়া আগিয়! চুম্ধকের ন্যায় 
তাহা িগের ভক্তিশ্রদ্ধা বলপুর্ধক আকর্ষণ করিয়! থাকে । ৮. 
ভগবান তাঁহার জগত গুরুর ভাব সমগ্র জগতে ছড়াইয়! রাখিয়!- 
সম্তানকে শিক্ষাদান ছেন বলিয়াই সন্তানকে শিক্ষা দিবার ভাব 
সর্বাজীবে দেখ। যায়। অত্যপ্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক জগতবাসীর 
অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে । সেই কারণে এই ভাবটা মনুষ্যমাতে 
আবদ্ধ নহে । এই ভাব মনুষ্য অবধি ক্ষুত্রতম কীটাণু পধ্যস্ত সকলেরই 
অন্তরে জাঁগরূক দুষ্ট হয় । প্রাণীমাত্রই নিজ নিজ সন্তানদিগকে 
তাহাদিগের জন্মাবধি বাস! প্রস্তুত করা, আহার সংগ্রহ করাঃ 'বিপদ্দ 
আপদ হইতে আত্মরক্ষা কর! প্রভৃতি নান। বিষয়ে শিক্ষা! প্রদান কবে । 
প্রত্যেক প্রাণী আপনার অর্জিত জ্ঞান সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারস্থত্রে 
প্রদান করে বলিয়াই জগত ক্রমাগত উন্নতির পথে চলিতে 
পারিয়াছে । 
সম্তানকে জ্ঞাঁনশিক্ষা দিতে চাহিলে পিতার জ্ঞান অর্জন করা 
জগতে জ্ঞানের আবশ্যক । তাই জ্ঞানমর় জগতগুরু পরমেশ্বর 
বিষয় ছড়ানো। প্রকৃতিতে জ্ঞানের বাশি রাশি বিষয় ছড়াইয়! 
রাখিয়াছেন | জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । ঈশ্বর 


যেমন জগতবাঁপী প্রত্যেকের অন্তরে জানবীজ নিহিত করিম! দিয়া 
১] 
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ছেন, তেমনি তিনি সেই বীজের উন্নতিসাধনার্থ আমাদিগের 
চতুর্দিকেই জ্ঞানের বিষয় সকল সাঁজাইয়৷ রাখিয়াছেন। 

ঈশ্বর আমাদিগের জ্ঞান শিক্ষা দিবার এমন আশ্্ধ্য ব্যবস্থা 

জ্ঞানলাভ করিয়া দিয়াছেন ষে আমরা য্মেন প্রত্যেক মূহর্তে 
অতি স্বাভাবিক | নিশ্বীস প্রশ্বীস অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করি, জানি- 
তেও পারি না থে নিশ্বীসপ্রশ্থাস লইতেছি, সেইরূপ ইচ্ছা করি বা না 
করি প্রত্যেক মুহুর্তেই আমর! আমাঁদিগের চতুর্দিকে বিস্তৃত জ্ঞানের 
বিষয়সকল হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া! আমাঁদিগের অন্তনিহিত জ্ঞান- 
বীজকে বর্ধিত করিয়া থাঁকি--প্রতি যুহূর্েই জ্ঞাঁনলাভ ন! করিয়া 
উপাঁয় নাই । ভগবানের কি আশ্চর্য্য দয়া যে আমর এই ক্ষুদ্র 
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতর অধিবাসী, কিন্তু সেই অতি ক্ষুদ্র আমাদিগের জন্য 
কোথা চক্ষুর অগোচর মনের অগোঁচর অণুপরমীণুঃ আর কোথায় 
অতলম্পর্শ গভীর গগনপ্রাঙ্গণের অন্তরে কোটী কোটী যোজন দুরে 
অবস্থিত কোটী কোটী সৃুর্যযচন্ত্রগ্রহতারকাঁঃ এই সকলই তিনি 
আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় করিয়। দিয়াছেন । তাহার স্ৃষ্টিকৌশল 
এমনই আশ্চর্য্য যে আমরা যদি কেবল একটীমাঁত্র পরমাণু লইয়াই 
আলোচনা করিতে থাকি, তাহা হইলে শত জন্মেও আমাদিগের 
স্তানের বিষয়ের অভাঁব ঘটিবে নাঁ। সেই একটী পরমাণু হইতেই 
আমর! নিতাই নূতন নূতন তত্ব পাইতে থাঁকিব। জগতের প্রত্যেক 
পরমাঁপুতে, এই সুবিশাল আকাশের প্রত্যেক বিন্দুতে সেই অনন্ত 
পুরুষ স্বীয় অনন্ত ভাব অগ্ষিত রাঁখিয়াছেন । আমাদের জানমন্ব 
পিতার রাঁজ্যে জ্ঞানের বিষয়ের কখনই অভাব ঘটিবে না 
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ঈশ্বর বিশ্বজগতে জ্ঞানের বিষয় সকল ছড়াইয়া রাখিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
জান কি? জগতবাঁসীগণের অন্তরে জ্ঞানও মুদ্রিত করিয়। দিয়াছেন । 
এই জ্ঞান একটা আশ্চর্য্য বস্ত। ইহা যে সত্য সত্য কি পদার্থ তাহা 
আমরা বলিতে পারি না । তবে এইটুকু বুঝিতে পারি যে এই জ্ঞাঁন 
আমাদিগের অন্তরে না থাকিলে আমরা বাচিতে পারিতাম না। আরও, 
দেখি এই যে, এই জ্ঞান আমাদিগের অন্তরে থাকাতে আমর! যত্তই 
কেন নূতন কথ! নূতন বিষয় জানি, ততই আরো! নূতন নূতন বিষয় 
আঁঘাদিগের বেশী করিগ্না জানিবার ইচ্ছা হয় এবং এই জ্ঞান থাঁকাতেই 
আমরা নুতন বিষয় জানবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই অনস্ত- 
জ্ঞান পরমেশ্বর আপনার অসীম জ্ঞানের এক এক বিন্দু আমাদিগের 
অন্তরে রাঁখিয়াছেন বলিয়াই আমরা যতই কেন নূতন নূতন বিষয়ের 
তত্ব লাভ করি, একটীর পর একটী করিয়া যতই কেন জ্ঞানলাভ করি, 
আমািগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ক্রমাগতই আঁধকতর জ্ঞানলাভের 
আকাজ্। আসে এবং ক্রমাগতই আঁধকতর জান লাভ করিতে 
পারি । এই জ্ঞানলানের আকাজ্ষার এবং জ্ঞানলাভের অধিকারের 
সীমার অতাঁব দেই অনন্তজ্ঞান অনশ্ুপুরুষেরই প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে। 
ঈশ্বরের দয়ার বিষয় ভাধিলে অবাঁক হইতে হয়। পিপাসা 
জ্ঞানেতে ঈশ্বরের দিয়াছেন, তাহার শাস্তির জন্য তিনি পূর্ব হইতেই 
দয়ার পরিচয়। জলের স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুধা দিয়াছেন, 
তাহার শান্তির জন্য তিনি পুর্ব হইতেই আহারের উপকরণ সমৃহ 
প্রস্তত বাখিয়াছেন। সেইরূপ তিনি জান দিসাঁছেন। সকল বিষয় 
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জানিবার একট! তীব্র আকাঁজ্ষা দিয়াছেনঃ আর তাহার শাস্তির 
জন্য পুর্বব হইতেই তিনি জগতে জ্ঞানের বিষয় সকল ছড়া ইয়া বাখিয়া- 
ছেন। তিনি যদি আমাদের অন্তরে জ্ঞাঁনলাঁভের অধিকার প্রদান 
না করিতেন, তাহ! হইলে অন্যান্য বিষয় দুরে থাক, আমরা পিত1- 
মাতার প্রদঘ্ত উপদেশই হয়ে ধারণ করাতে পাবিভাম না, সুতরাং 
বিপদ আপদ হইতেও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইতাম । 
এরূপ অবস্থায় জগতসংসারে টাড়াইয়া থাঁকিবার আশা কোখাঁয় 
থাঁকিত? ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানলাভের অধিকার দিয়াছেন বলির! 
অধমরা অপরের জ্ঞানকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারি এবং তাহারই 
ফলে একদিকে আমরা পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদিগের আচার ব্যবহার 
বুঝিন্তে পারি, অপরদিকে জ্যোতিষ্কমগুলের ছন্দে ছন্দে পরিভ্রমণ 
প্রদ্ভৃতি নান। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিবয় সকলও ভৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । 
সর্বোপরি, এই জ্ঞানের অধিকার লাঁভ করাতেই আমরা জ্ঞানদাত। 
পিতা পরমেশ্বহকে জানিতে পারি! এক অপূর্ব অ।নন্দরসে বিভোর 
হুইয়! পড়ি । 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর ভত্বনিধি বিরচিত গু পিতা! 
নোঁহসি গ্রন্থে ঈশ্বর জ্ঞানদাঁতা৷ ও পিতা! বিষয়ক 
চতুর্থ ভাঁব সমাণ্ড। 


পঞ্চম ভাঁব-_ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থা । 


ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা আলোচনা করিবার কালে আমরা 
কুধাবৃত্তিতে জ্ঞান- দেখিয়া আনিয়াছি যে তাহার মধ্যে অপচয়ের 
স্পৃহার মূল নিহত এতটুকুও স্থান নাই। আমাদের ছোটখাট! 
সংসারে লাভ আছে লোকলান আছে, কিন্তু বিরাট পুরুষের বিরাট 
সারে লোকপধানি নাই, একটি শক্তিরও বিনাশ নাই। ভগবান 
আমাদিগের জ্ঞানলাভের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহারও 
মধ্যে দেখিতে পাই যে অপচয়ের এতটুকু স্থান নাই। তিনি আমা- 
দিগের শরীরে ক্ষুধাৃতি দিগেন | ক্ষুধা তো অতি সামান্য চেষ্টা 
ঘার! নিবৃত্ত হইতে পারে । কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে জ্ঞান মহা- 
ব্যেম ভেদ করিয়! জ্যোতিক্ষতত্ব আবিষ্কারের স্পর্ধা করে, সেই 
জ্ঞানম্পৃহারও অভিব্যক্তিমূল নিহিত করিয়। দিলেন সেই শারীরিক 
ক্ষধাবৃত্তিভে। ক্ষুধা চরিতার্থ করিতে গিয়া জীবজন্তুকে জ্ঞানের 
অভিব্যক্তি বা উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইল । ক্ষুধা ও জ্ঞানের 
মধ্যে এই যোগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিশ্ময়ে নির্বাক হইতে হয় । 

জ্ঞান ব্যতীত ক্র নিবৃত্তি করা অসম্ভব এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি না 
কুধ। ও জ্ঞানের মধো হইলে জ্ঞানের শ্ফুর্তিলাধন অসম্ভব । আমাকে 
লীলার বহার জানিতে হইবে যে আমার আহার কোথায় 
আছে এবং কি উপায়ে সেই আহার লংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
এই সকল বিষয় জানিতে পারিলে এবং তদনুরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারিলে তবে আমর! আমাদের ক্ষুধা 
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দূর করিতে পারি। কিন্তু উপযুক্ক আহার সংগ্রহ পর্ববক ক্ষুধাশাস্তি 
করিতে না পারিলে শরীর দুর্বল হইয়! পড়ে, জ্ঞানের প্রধান যন্ত্র 
মস্তিষ্ক বিকল হইয়া! পড়ে, কাজেই জ্ঞানও ক্কুর্তি লাভ করিতে পারে 
না। সুতরাং আহার সংগ্রহ করিতে গেলেই জ্ঞান্রে উন্নতি হওয়া 
চাই। তার পর, ভগবানের সংসারে তুমি আমি ছু একটা প্রাণী 
মাত্র আহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই, কোটী কোটা জীব জন্ত কীট 
পতঙ্গ দেব ক্ষ মনুষ্য আপনাপন আহার অন্বেষণে ব্যস্ত। সেই 
কারণে আহার সংগ্রহে অত্যন্ত প্রতিতবন্ছিতা চলিয়াছে। বাঁলতে 
গেলে, প্রত্যেক প্রাণী অপর প্রাণীগণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া 
নিজের মুখে ফেলিবার জন্য সর্বদাই উন্ুখ। এই প্রতিদশ্বিতার 
কারণে প্রত্যেক প্রাণীকে অপর প্রাণীগণ অপেক্ষা আহার সংগ্রহের 
উন্নততর উপার আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়। থে 
যত উন্নত উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহার পক্ষে ভাল ভাল, 
আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া তত সহজ হইবে। ইহা বল! 
বাহুল্য থে, যে যত জ্ঞান সঞ্চয় করবে তাহার পক্ষে আহার সংগ্রহের 
উন্নত উপায় আবিষ্কারও তত পহজ হইয়। পড়ে । 

এইরূপে আমরা জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের/শামরিক ক্ষুধা নিবৃত্ত 
কুধারতি হইতেই... করিতে থাকি বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে 
নানা বিদ্যার উৎপতি। পাই যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আমরা আমা- 

দের প্রয়োজনমত আহার সংগ্রহ করিতে পারিনা । তখন জ্ঞান 
আতসিয় পরামর্শ দেয় যে সময় থাকিতে অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের 
প্রয়োজনীয় আহার্য্য এ্রচুর পরিমাণে পাওয়া ঘায়, সেই সময়ে দেই 
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আহাঁ্যসাঁমগ্রী রী কেবলমাত্র সাময়িক ক্ষুধা দূর না করিয়া উবিষ্য- 
তের ক্ষুধা দূর করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত রাখ! 
আবশ্যক । সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা আসিল যে বাঁসগৃহ কি প্রকার 
নিদ্মাণ করিলে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য নিরাপদে রাখ। যাইতে পারে। 
কাজেই তখন গৃহনিশ্মীণসংক্কান্ত স্থপতি বিদ্য। প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান 
অর্জন করিতে হইল । 
এইরূপে যখন সুলভ ও যথেষ্ট ভোজ্দ্রব্য লাভ করাতে নগরে 
গ্রামে দেশে লোকসংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকে, তখন আবার সমজ্কে 
সময়ে আহারের অকুলান হয় এবং কাঁজেই তখন জনপদবাসীগণ 
দলে দলে দূরদৃরান্তরে দেশবিদেশে চলিয়া যাঁয়। যখন দূরদেশে 
পরিভ্রমণ করিবার প্রয়োজন আসিল, তথন ক্রমে ক্রমে বাম্পীয় শকট, 
বাম্পীয় জাহাজ, ব্যোমযান প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনের আবিষ্কার 
হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে আবার জ্ঞানের কত না উন্নতি 
সাধিত হইল । 
আরও দেখি যে শরীর সুস্থ না থাকিলে আহার সংগ্রহ করিবার 
ুধা হইতেই জানের  হবিধা হয়না । শীতের সময় দারুণ শীত 
আশ্চধা উন্নতি । হইতে এবং গ্রীষ্মের সময় প্রচণ্ড সুর্যের উত্তাপ 
হইতে কোন প্রকারস্থাচ্ছাদনের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে দেখা 
যায় যে শক্বীর ভাল থাকে । তখন এই প্রয়োজন হইতে বস্তি প্রস্তত 
কর! আবশ্যক বোধ হইল। ক্রমে সেই বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য 
কত কলকারখান। স্থাপিত হইল। এইবূপে আহারসংগ্রহ, বস্ত্- 
গ্রহ, গৃহনিন্মীণ প্রভৃতি এক একটী প্রয়োজনীয় বিষয় নিপুণরূপে 


( ৩২ ) 


সম্পাদিত করিবার জন্য জ্ঞানের বে কি প্রকার উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিশ্বয়স্তস্তিত হইয়! পড়িতে হয়, বিশ্বয় 
প্রকাশ করিতে গিয়। বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেবল নির্বাক হইয়! মৌন 
অবলম্বন করিরা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমাতে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছ। হয়! 
ক্ষুধা তো! একসি অতি সামান্য বৃত্তি । এই ক্ষুধা যে কি প্রকারে 
খাবি ধর্নলধে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাঁধনে 
লইয়া! যায়। প্রেরণ করে তাহা আমরা উপরে দেখিয়া আঁি- 
লাম। েইটুকু মাত্র করিয়া ক্ষুধা ক্ষান্ত নহে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, এই ক্ষুধাই আবার আমাদিগকে ভগবৎপথ্রেও পথিক 
করিবাঁর অধিকার রাখে । সময়ে সময়ে যখন আমরা আঁমাদিগের 
অভিলধিত মত আহার সংগ্রহে অক্ষম হই, প্রতিদন্দীর সহিত 
গ্রামে পরাজিত হই, তখনই আমাদের হৃদয়ে বড়ই অশান্তি 
আ'পিয়া উপস্থিত হয়) তন আঁমানিগের অন্তরে সংসারের অসারতা 
বড়ই নিষ্টরভাবে আঘাত করিতে থাঁকে। যখন দৈবছুধিপাঁকে 
আহারের “অভাব ঘটবার কারণে পুত্রকন্যাদিগের মুখে অঙ্গ দিতে 
অক্ষম হই এবং শীর্ণকায় কষ্কালসার সন্তানেরা এক মুষ্টি অন্নের 
জন্য লালায়িত হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়! দাড়ায়, তখন আমর! 
কি প্রকাঁর উপলব্ধি করি যে এই সংসাঁরই অংমাদিগের সর্বস্ব নহে । 
তখন আমাদিগের দৃষ্টি সংসারের অতীত ও জগতনিয়ন্তা সেই অনুষ্ট 
দেবদেব পিত্য পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। তখন যে অশান্তির জন্য 
ব্যাকুল হইয়] পড়িয়াছিলাম, সেই অশান্তিই পরিণামে উন্নত আকার 
ধারণ পূর্বক আমাদিগকে ভগবৎপথের পির করিয়া দেয় । 
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ঈশ্বরের কার্ধ্যপ্রণালী কি আশ্চর্য্য | কোথায় আমাদিগের ক্ষুধা” 
বৃতি ও ভোজনম্পৃহা এবং কোথায় সেই আশ্চর্য্য শান্তিপ্রদ অধ্যাত্ম- 
আন, আর কোথার সেই বিরাট পুরুষ ভগবান ? কিন্তু ইহাদিগের 
পরস্পরের মধ্যে কি আশ্চর্য্য সংযোগ ! ক্ষুধা কেবল ক্ষুধা মৃত্তিতে 
নিবৃত্ত হইয়াই ক্ষাস্ত হইল না, কিন্তু স্ুর্যযচন্দ্র ধাহার মুকুটমণি, অনন্ত 
আকাশ যাহার সিংহাসন, সেই পরমদেবতাঁর চরণতলে পর্যাস্ত আহা” 
দিগকে লইয়। চলিল, তাহার চর্ণম্পর্শ করিবার অধিকার দিল । 

এস, আমরা সেই বিশ্বজগতের অ্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরকে, সেই 
জ্ঞানদাতা পিতাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পুজ! 
করিতে থাকি এবং সমবেত কণ্ঠে গগনভেীস্বরে বেদমন্ত্র 
তাহাকে ডাকিয়া বাঁলি-_ 

৬ পিতা নোহপসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা 
পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও! নমস্তেহস্ত--তোমাকে 
ন্মহ্কার। 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি বিরচিত ও পিতা 
নোহসি গ্রন্থে ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থা ব্ষরক 


+. পঞ্চম ভাব সমাপ্ত । 
ষ 


মমস্কৃতি । 


০২৪০ ও 
স্পা হত গাসশিশক 


ধষ্ঠ ভাব--ঈশ্বর প্রলয়কর্তা ও পিতা। 


ঈশ্বর 'প্রলয়কর্তী ও পিতা । তিনি আমাদের শ্রষ্টা ও পিড়। 
ঈর প্রলগ্কর্তী তিনি আমাদের পাতা ও পিত|। আবার তিনি 
ও পিতা।  আমাদিগের প্রলয়কর্তী ও পিতা ৷ পিক 
দেই জগতপিতারই বিমল প্রসনমুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অঙতপাপনে 
যেমন তাহারই ন্নেহমাখা মাতৃভাব প্রকাশ পার, তেমনি প্রলয়ের 
মধ্যে তাহার কুদ্রমূর্তি দেখিয়া আমর! ভীতি হইলেও তাহার মধ্যে 
আবার তাহারই মঙ্গলময় পিতৃতাব সন্দরক্ূপে বিকশিত হয়। কথাটা 
শুনিলে খুবই আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে যে, ষিনি প্রলয়কর্তা, জগতে 
যিনি ভীষণ প্রল্নকে প্রেরণ করিয়া আমাদিগের মন্তকের উপরে ভয়ের 
একটা বিকটকরাল ছায়! ধরিয়া! রাখিয়াছেন, তাঁহাকে আবার পিতা 
বলিয়। হ্বদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে । কিন্তু কথাটী মিথ্যা 
নহে। যে দেবাধিদেব আদিদেব এই জগত সষ্টি করিয়াছেন, বাহার 
ইঙ্গিতে এই বিশ্বগত নিশ্বাসপ্রস্থাস ফেলিতেছে, প্র প্রলয়ের বিকট প্রচণ্ড 
হবত্যের উপরেও থে তাহারই মঙ্গলহস্ত বিস্তৃত দেখ! যায়, একথা খুবই 
সত্য। 
প্রলয়ের প্রক্কত অর্থ সম্পূর্ণরূপে লীন হওয়া বা মিশিয়! যাঁওয়া।। 
রড সেই অর্থে কোন বস্তব বা শক্তি আপনার অস্তিত্ব 
লি? ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইলেই 
তাঁহাকে প্রকৃত প্রলয় বঙ্গা যাইতে পারে । কিন্তু এরূপ প্রলয়দাধন 
 আমাদিগের কল্পনার অতীত । যে সকল ঘটনা আমখদিগের চক্ষে 
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সহসা আবিভূতি হইয়া একটা দেশব্যাপী ও কাঁলব্যাপী মৃত, ধ্বংস 
বা বিনাশ আনয়ন করে, আমরা সচরাচর সেই সকল ঘটনাকেই প্রলয় 
বলিয়। অভিহিত করি। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল । চারিদিক 
হইতে গাছপালা উপড়িয্স। পড়িতে লাগিল, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সফল 
চুর্ণবিচূরণ হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। এইক্সপ বড়কে আমর! 
প্রলয় ঝড় বলিব। প্লেগের মত একট! রোগ সহস! দেখ। দিল । শত- 
সহআ্র লোক ৃত্যুমুখে পড়িতে লাগিল, চিকিৎসার সকল ব্যবস্থাই 
বিফল হইতে লাগিল । ইন্কাকে আমরা প্রলয় বলিয়। উল্লেখ করিব । 
অতিবৃষ্টি বা অনাবুষ্টির ফলে ষথন শত শত গ্রামপল্লীর শত লক্ষ অধি- 
বাসী অনাহারে মৃত্যুযুখে নিপতিত হয় ; সহসা বন্যা আসিয়া যখন 
কতশত নগত্র গ্রাম হইতে কতশত পশ্ত মনুষ্য প্রভৃতি জীবজস্তকে 
ভাসাইয়! লইয়। যায়, তখন সেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে, সেই 
বন্যাকে আমরা প্রলয় ঘটন! বলিয়া মনে করি। এই সকল ঘটনাতেই 
আমরা মৃত্যুর ভয়ে মুহ্যম়ান হইয়া! প্রলয়কর্তী ঈশ্বরের চরপতলে আছ- 
ডাইয়া পড়ি এবং কাতরপ্রাণে তাহাকে স্বীয় রুদ্রমূর্তি সংহরণ করিয়া 
ললইবার জন্য প্রার্থন! করিতে থাঁকি। 
প্রলম ঘটনাতে ফন আমরা ভয় পাই তখন আমরা একথা 
তাঁবির়া দেখি না ধে, গত হঠাৎ কোন ঘটনা ঘটতে পারে না! এবং 
জগতে মৃতু, ধ্বংস বা বিনাঁশ বলিগা সতা সত্য কোন কিছুই নাই। 
হঠাৎ হওয়ারস্ির্থ বিনা কারণে সংঘটিত হওয়া । জগতের কোঁন 
প্রলযনঘটনা হঠাৎ খটনাই কি বিনা কারণে সংঘটত হইতে পারে? 
হইতে পারে না। আমর! কোন ঘটনার কারণ জানিতে ন। পারিলে 
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অথব1 সেই ঘটন1র জন্য প্রস্তত ন। থাকিলেই যে তাহ! বিন। কারণে 
ঘটিল 'এমন কথা বলিতে পারি না। জগতের প্রত্যেক ঘটনাই কাধ্য- 
ফ্ণারণশৃঙ্খলে বাধা । আঁমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনেক সময়ে অনেক 
ঘটনার কারণ প্রতিভাত না হইলেও ইহা একেবারে ঞ্রবসত্য থে 
একটী ঘটনাও সহসা বা বিনা! কারণে ঘটিতে পারে না। সামান্য 
নিশ্বাসপ্রশ্থাস অবধি অনন্ত কোটা সুর্্যচন্ত্র গ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত পর্যন্ত 
একটী ঘটনাও আকশ্বিক নহে। প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটন। 
পূর্ববর্তী ঘটনাশৃঙ্খলার সমবেত কার্ধযাফল। জগন্তের প্রত্যেক ঘটন! 
এন্ধপ ভাবে কার্্যকাঁরণশৃঙ্খলাঁতে বাঁধা না খাঁকিলে বিজ্ঞানের তিত্তিই 
দাঁড়াইতে পারিত না। কোন ঘটন। কার্ধযকারণের শৃঙ্খলবন্ধনের 
অতীত হইতে গেলে তাহাঁর অতিপ্রার্ৃতিক বা প্রকৃতির অতীত 
হওয়া! আরশ্যক | এরূপ ঘটনা যদি বা সম্তব হয় তবু আর্মর! 
তাহা আঁমাদিগের কল্পনাতে উপলদ্ধি করিতে পারি না । যে সকল 
ঘটন! আঁমাদিগের জ্ঞানের অন্তভূক্ত হইতে পারে, তাহ। প্রলয়ঘটনাই 
ছক অথরা অতি পানান্য ঘটনাই হউক, সেগুলিকে প্রকৃতির 
অন্ততুক্তি এবং. কার্যযকারণ প্রত্ৃতি প্রারুতিক নিয়মের অধীন 
হইতেই হইবে । ন্থুতরাঁং সত্য সত্য দেখিতে গেলে প্রলয়ঘটনা 
হঠাৎ হুইপ বলিয়া আমাদিগের আতঙ্কিত হইবার কোঁনই কারণ 
নাই । 

একটী দৃষ্টান্ত দিই 1 একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, আঁর তাছারই 
ুষ্টাপ্ঘ। ফলে গাঁছপাঁল! বাড়ীঘর বিস্তর পড়িয়া গেল। আমাদিগের 
মনে হইল যে হঠাৎ'একি ঝড় উঠিল এবং একি ভীবণ কাঁও ঘটিল। 
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কিন্তু বাস্তবিক কি সেই ঝড় হ্ঠাঁৎ উঠিয়াছিল এবং হঠাৎ কি সেই 
বাড়ীঘর গাছপালাগুলি ভূমিদাঁৎ হইয়াছিল ? তাহা হর নাই। 
প্রথমে পৃথিবী গরম হষইয়াছিল ; তাঁহার ফলে পৃথিবী হইতে বাষ্প 
উঠিয়া! মেঘ হইয়াছিল ; সেই মেঘ বাড়তে বাড়িতে সমুদয় আঁকাঁশ 
ছাইয়া ফেলিরাঁছিল ; দজ্রমে মেঘের ফলে ঝড়বৃষ্টি হইল । এখানে 
দেখিতেছি যে বঝড়বুষ্টর যূল কারণ পৃথিবীর গরম হওয়াতে গিয়া 
দাড়ায় । আবার যদি পৃথিবী কেন গরম হইল তাহার কাঁরণ অনে- 
ষণ করিতে ফাই, তাহা হইলে হরতোে! সুর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপের 
আধিক্যে গিয়া পৌছিব | এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিছাইরা পিছাইয়! 
কারণ অন্বেষণ করিতে থাঁকিলে সম্ভবত কারণচক্রে গিম্না পৌছিব, 
কিন্ত এমন কখনই হইবে না যে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাকৃতিক কাঁরণ 
পাইব না। আবার বাড়ীঘরদুয়াঁর পড়িয়া গেল কেন, তাহারও কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখিব যে, এক্প ভীবণ ঝড়ের জন্য আমরা প্রস্তুত 
ছিলাম না; সুতরাং তাহা! হইতে রক্ষার জন্য বাড়ীঘর যেরূপ দৃঢ়র্ূপে 
নির্মাণ কর! উচিত ছিল; তাহা কর! হয় নাই । সেরূপ দৃঢ় করিয়া 
নিশ্বাথ না করিবারও কাঁরণ ছিল আমাদিগের বিদ্যা বা অর্থের 
অভাল। এইরূপে ছাই পিছাইয়! অনেক দুর যাইতে পারি, 
কিন্তু প্রথম অবধি কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে জানা আমাঁদিগের 
পক্ষে অসস্ভর 1 তাই বলিবা ইহ1 স্বীকার করিতে পারিব ন! 
যে বাঁড়ীঘর ভূমিসাৎ হওয়া একটী সুদীর্ঘ কারণশৃঙ্খলার ফল 
ল্হে। 

জগতে যেমন হঠাৎ হওয়া বলিয়া! কোন কিছু নাই, সেইরপ 
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প্রকৃতপক্ষে জগতে মৃত্যু, ধ্বংস বা! বিনাশ বপিয়াঁও কোন কিছু 
জগতে বিনাশ নাই। কোন ঘটন! হঠাৎ অর্থাৎ বিনা কারণে 
বাস্ৃতা নাই। পং্ঘটিত হইতে পারিলে যেমন বিজ্ঞানের ভিন্তি 
ঈাড়াইতে পারে না, সেইরূপ জগতে একটাও পরমাণু বা একটা 
শক্তিকণার মৃত্যু, ধ্বংস ব! বিনাশ সম্ভবপর হইলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব 
থাঁকিত কি না সন্দেহ, কারণ তাহা! হইলে জগতের পরুমাণুনমষ্টি বা 
শ্তিসমঞ্টির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিতে পারিত না। বিজ্ঞান পরমাণু 
বা শক্তির পরিমাপ স্থিরনি্দিষ্ট ধরিরা লইয়া তবে তদ্দিষপনক নিয়ম 
আবিফার ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই এই যে 
জগতে যত কিছু পরমাণু বা! শক্তি আছে, তাহাদিগের সকলেরই রূপা" 
স্তরিত হইবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহাদিগের অংশমাত্রেরও বিনষ্ট 
হইবার অধিকার নাই। জল হইতে বর হইতে পারে, বরফ হইতে 
বাম্প হইতে পারে, কিন্তু সেই জলের একটীও পরনাগুর প্রক্কত প্রলয় 
বা! বিনাশ ঘটতে পাঁরে না। বাম্পণক্তি তাড়িত শক্তিতে পরিণত 
হইতে পারে, কিন্তু সেই উত্যবশক্তির কোন্টারই একটা বিন্ুও বিনষ্ট 
হইতে পারে না। সুতরাং আমর! দৃঢ়তার সহিত ইহ! বলিতে পানি 
যে গ্রলয়ঘটনারও ফলে গতে সত্য সত্য কোনপ্রকার মৃত্যু বা বিনাশ 
আপিতে পারে না। ৃ 
এখন, প্রলয়ঘটনা1 সকল কে নিয়শিত করিতেছেন ? কাহার 
প্রলয় ঘটনার আদেশে এই সকল ঘটনা জগতসংসারে প্রেরিত 
নিযন্তাকে?. হইতেছে? জগতের প্রত্যেক ঘটনা সুতরাং প্রলয় 
ঘটনাও কাধ্যকারণশৃঙ্ঘলায় আবদ্ধ এবং জগতে কোন খটনার 
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ফলে, এমন কি গ্রলয়ঘটনীরও ফলে, কোন কিছুরই বিনাশ 
সম্ভবে না, এই ছুইটী নিয়ম ধিনি নিয়মিত করিতেছেন, তাহারই 
আদেশে যে প্রলয়ঘটন। সকলও নির্মিত হইবে ভাহা বলা 
বাল্য । উপরোক্ত নিরম ছুইটীই বা কাহার আদেশে নিয়মিত 
হইতেছে? নিয়ম আপনা-আপন আসিতে পারে না, ইহা স্বতরসদ্ধ 
অর্থাৎ ইহার কোন প্রমাণ আবশ্যক নাঁই। নিম্মম থাঁকিলেই যে 
তাহার নিয়স্ত। চাই, সেই শিযমকে চালাইবার যে একজন কর্ত। 
চাই, এই সত্যের বিপরীত আমর! কল্পনাতেও আনিতে পাবি না। 
এখন নিয়ম দুহটীর কর্তা কে, চালক কে? যেদুইটী শিয়মের কথ! 
বলিয়! আপিরাভি, তাহারা যে সৃষ্টির ভিতরেহ কার্ধ্য করিতেছে 
ত্বাহা কাহাঁকেও বলিয়া দিতে হইবে ন1। স্্টির বাহিরে কি পদার্থ 
বা ঘটন। আছে যে তাহার উপরে এই নিয়মগ্ডলি কাধ্য করিবে? 
সৃষ্টির বাঁহরে বা স্থষ্টি না থাকিলে ইহারা কাধ্য করিবার অবনব্ুই 
পইত না, সতরাং ইহাঁদগের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না! স্থষ্টির 
সঙ্গে বঙ্গে অর্থাৎ যতদূর ধরিয়া সৃষ্টি রহিয়াছে এবং যতকাঁল ধরিয়া! 
স্ষ্টি রহিয়াছে, ততদূর এবং ততকাঁল ধরিপাই এই নিয়মগুলি 
কাধ্য করিয়৷ আসিছেছে এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যতকাল 
সৃষ্টি থাকিবে ততকালই এই নিয়মগুলির৪ কার্যকারিতা বর্তঘাঁন 
থাকিবে । যে নিরমের বাণ্তি হষ্টির আদি অবধি অস্ত পর্যন্ত, সে 
নিয়মের নিয়ন্তা বিশ্বচরাচরের শ্রই্টা ও পাতা শ্বয়ং ভগবান ব্যতীত 
আর কে হইতে পাবে? এই নিয়মগুলির নিয়ন্তা ফথখন পরমেশখর, 
তখন সেই নিম্বমগ্লি বার নিরমিত প্রল্য়ঘটনা সমৃহেরও নিয়ন্তা 
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যে পরমেশ্বর তাহ! কে অস্বীকার করিতে পারে? কে অস্বীকার 
করিবে যে, ধাহাঁর আদেশে আমাদের প্রতি নিশ্বাসপ্র্থাস নিয়মিত 
হইতেছে, স্্ঘ্যচন্্রগ্রহতাঁরকাঁর উদরাস্ত নিরমিত হইতেছে, যাহার 
আঁদেশে বিশ্বচরাঁচরের স্ষ্টিস্থিতি নিয়মিত হইতেছে, তাহারই 
আদেশে প্রলরঘটন! সকলও জগতে আপনাপন শিপ্দিষ্ট কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া চলিয়াছে 1? তিনিই প্রলয়কর্তা । আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাদ 
হৌক, অথবা! বঞ্ধাবাতি, ভূমিকম্প বা বন্যা প্রস্ৃতি বৃহৎ বৃহৎ 
প্রলয়ঘটনাই হৌক, সকলই সেই বিশ্বনিরস্তার নিয়নে নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । একটী নিমেষও তাহার আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতে 
পারে না। 

মঙ্গলমর পরমেশ্বর যখন প্রলরকর্তাঃ প্রলয়ঘটনা সকল যখন 
প্রলয়ে ঈশ্বরের. তীহারই নিরমে নিয়ন্ত্রিত হইতেছেঃ তখন তাহার 

পিতৃমুততি | মঙ্গল পিতৃভাব যে সেই সকল ঘটনার উপরেও 
বিস্তৃত হইবে তাহা বপিক্না দিবার প্রয়োজন নাই। জগততষ্টা 
বিখপাত। পরমেশ্বর প্রলরেরও অধীশ্বর বলিয়াই আমরা প্রলয়ঘটন! 
সমূহে একদিকে যেমন তাহার উদ্যতবজ্জ রুদ্রমুত্তি দেখিয়া ভঙ্কে 
কম্পিত হই, অপরদিকে তেমনি ৫দই গরলয়েনু মধ্যে তাহার গ্রসন্ন- 
বদন শান্ত পিতৃমুর্তি আমাঁদিগের ত্রাসকম্পিত চিভতকে শান্তি প্রদান 
করিতে থাকে । যেনিরমে প্রলয় হইতে বিনাশ ও মৃত্যুর ছায়া 
বিদুরিত হইগনাছে, সেই নিয্মই কি প্রলরের মধ্যে মঙ্গণময় ঈশ্বরের 
পিতৃভাৰ সু্পষ্টরূপে দেখাইরা দিতেছে না? তিনি যেমন জগতের 
জন্মদাত। হইয়া, জগতকে সুনিয়মে পালন করিয়া আমাদের পিতৃপদে 
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অধিষিত হইয়াছেন, সেইরাপ প্রলয় হইতে মৃত্যু ও বিনাশের অধিকার 
কাড়িয়! লইয়াঁও তিনি আমাদিগের পিতার আসনে চির-অধির্িত 
হইয়াছেন । সকল কালে, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তাহার 
সাক্ষাৎ পিতৃমুর্তি দেখিয়া আমাদের সকল ভয়, সকল ছুঃখ+ সকল 
শোকতাঁপ দুর হউক । 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাঁথ ঠাঁকুর তত্বনিধি বিরচিত গু পিত। 
নোঁহসি গ্রন্থে ঈশ্বর প্রলক্বকর্তী ও পিত। বিষস়ক 
বষ্ঠ ভাব সমাপ্ত । 
টি নি 


সপ্তম ভাব-গ্রলয়ে মঙ্গল । 


ঈশ্বর যে প্রলয়কর্তা ও পিতা এবং তিনি ষে প্রলয় হইতে মৃত্যুর 
প্রলয়েতে হৃ্টিবীজ অধিকার কাড়িয়া লইয়া প্রলয়েরও মধ্যে তাহার 
নিহিত।  মঙ্গলময় পিতৃভা ব সুস্পষ্ট বাক্ত করিয়া বাখিয়াছেন, 
তাহা আমর! ইতিপূর্কেই দেখিয়া আসিলাম। তাঁহার রাজ্যে সকলই 
বিচিত্র । তিনি যে প্রলয় হইতে মৃত্যু বা বিনাশের অধিকারমাজ 
কাড়িয়। লইয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নহে ১ তিনি প্রলয়েরই মধ্যে 
স্ষ্টিবীজ নিহিত করিয়া! রাখেন ; আমরা যাহাকে মৃত্যু, ক্ষয় বা 
বিনাঁশ বলি, তাঁহারই মধ্যে তিনি প্রাণের বীজ, জ্ঞানের বীজ বপন 
করেন। আমাদের ক্ষুধা পাঁইলে একদিকে শরীরের ক্ষয় হয়, আহার 
পরিপাকেরও সময়ে শরীরের ক্ষয় হয়, কিন্ত সেই ক্ষয়েরই পরিবর্ডে 
আমরা শরীরে বল পাই, প্রাণ পাই এবং বুদ্ধিবুত্তি সকল স্ু্ডি লাভ 
করে। যে প্রলয়ের নামে জগতবাসখগণ ভয়ে কম্পিত হয়, সেই 
প্রলয়েরই ভিতর সৃষ্টির সুত্র ওতপ্রোত ভাবে গাথা রহিয়াছে । পৃথিবী 
গরম হইল, ঝড়বৃষ্টি হইয়া গেল, পৃথিবী শীতল হুইয়! হাসিতে লাগিল, 
বাঁতাঁদ পরিষ্কার হইয়! গেল, পৃথিবীর উর্ধন্লীশক্ষি ব্ধিত হইল এবং 
যথাকালে বসুন্ধরা ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল । বন্যা আসিল, 
দেশদেশাত্তর জলে ডুবিয়! গেল, নূতন পলি পড়িল, জলমগ্ন দেশগুলি 
ধনধাঁন্যে পূর্ণ হইবার উপযোগী হইয়া উঠিল। এই সকল ঘটনাঁতে 
ভাহাঁর মঙ্গল হস্ত ব্যতীত আর কি দেখা যায়? ভাবিলে নির্বাক 
হইতে হয় ষেকি প্রকার বৃহৎ গ্রলয়ব্যাপারের ফলে আজ আমর! 


(৪৩) 


পাঁধুরিয়া কয়ল!, কেরোদিন তৈল প্রভৃতি লাভ করিয়া! শরীরের নুখ- 
গ্বাচ্ছন্দ্যবিধানে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। আমরা আজ কোটা 
কোটী বংদর পরে পাধুরিয়। কয়লাঃ কেরোসিন তৈল প্রতৃতি পাঁইৰ 
বলিয়া কত শতসহ্ বৃক্ষলতা) কত জীবজস্তকে কোটী কোটা বসর 
পূর্বে ভীষণ বন্য প্রভৃতি প্রলয় ব্যাপারে আত্মবিসর্জন করিতে 
হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়। শুনিয়াও যদি আমরা প্রলয়েরও মধ্যে 
ঈশ্বরের মঙ্গলমূষ্তি ও পিতৃভাব দেখিতে না পাই, তবে আমর! নিতা- 
স্তই অন্ধ। 

সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া! যাই যে, যখন পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি 
নর দৃষ্টিতে দেখি মঙ্গলময় পরমেস্গর, বিশ্বজগতের অষ্টা ও পাঁতা এবং 
বলিয়! প্রলয়ে ভয় তিনিই যখন প্রলয়কর্তা, তখন প্রলয়েতে মৃত্যু 

সি আদিল, বিনাশ আদিল বলিয়া আমাদিগের 
হাহতাঁশ করিবার অবসরই নাই । ভুলিয়া যাইবার কারণ এই ষে 
অনেক সময়ে আমবা দৃষ্টিকে বড়ই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
প্রপয়ঘটনাসযূহের প্রতি দৃষ্টি করি। প্রলয়ঘটনার ফলাফল ভগবা- 
নের সুবিশাল জগতচরাচরের স্বার্থের সহিত ওজন না করিঘা আমা- 
দের কত ক্ষুদ্র স্বার্থের, সহিত ওক্ধন করি। গ্লেগরোগে আমার 
বাঁটীতে একটী আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, আমার পার্থের বাঁটীতে 
একটী মৃত্যু হইল, আমার গ্রামে করেকটী মৃত্যু ঘটিল। আমি স্থির 
জানিতেছি যে, যাঁহাদিগকে আমি মৃত বলিয়া মনে করিতেছি, 
তাহাদিগের সত্যসত্য মৃত্যু হয় নাই, তাহারা আপনাপন দিদি 
স্থানে চলিয়। গিয়াছে। এসকল জানিলেও প্রেগের ভয়ে আমার, 


(৪৪ ) 


টিন কাঁপিযা উঠে, কারণ আহি নিজ্বের স্বার্থের দিক দিয়াই 
প্লেগরোগকে দেখি এবং স্থষ্টিশ্থিতিপ্রলবকর্থ। পরধেশ্বর থে প্রল- 
যেও কেন্জে অবস্থিতি করিতেছেন সে কথা ভুলিয়া যাই। আমি 
দেখি যে ঘাহারা আমার পরিচিত ছিল, আত্মীয়তা প্রতৃতি সুত্রে 
ঘাহাদিগের- সঙ্গে আমার বিষম্নঘটিত স্বার্থ জড়িত ছিল, “যাহা” 
নিগের প্রতিবেশীত্ব বা গ্রামবাসীত্বের সঙ্গে আমার মনের সখ অন্প- 
রিন্তয় জড়িত রাখিয়াছিলাম, তাহাদিগের সহিত আমার আর 
কথাবার্তী হইবে না, দেখা সাক্ষাৎ হইবে না । এই কারণে তাহা” 
দিগের মুভ্যুতে আমার স্বার্থে আঘাত পড়িল । প্রেগরোগে এত 
' লীন মৃত্যু হয় ষে আমার স্বার্থকে নৃতন অবস্থায় উইল প্রভৃতি হাযথ 
উপায়ে বজায় রাখিবার বন্দোবস্ত করিবার অবনর পাই না, তাই 
প্লেগের নামে এত ভয় পাই । আবার সেই অঙ্গে ইহাঁও যে মনে 
আসে যে কোনৃদিন অতর্কিতভাবে আমি নিজেও গ্লেগে আক্রান্ত 
হইয়া আমার চিরসঞ্চিত স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইব, 
তাহা বল! বাহুল্য | এই অবস্থায় আমাদের নিজেদের স্বার্থ বুকের 
উপর এত! চাপিয়া বসে মে তাহার ভারে বদ্নিশ্বাস হইঘা মৃত্যুর 
নধো মিনি অমুত সেই অমৃত পুরুষকে দেখিবার জন্য চক্ষু উঠাইবার 
ক্ষমতাঁঞ ছারাইয়া ফেলি। তাই ভাবি যে প্লেগের ফলে জগতে 
তয়্ানক অমঙ্গল আসিল এবং তাই প্লেগের ভয়ে কম্পিতহৃদয়ে হাহতাশ 
করিতে থরি। 

গগনম্পন্ধী' সৌধরাশি, বৃহৎ বৃহৎ অন্টালিক! প্রভৃতি নিশ্শিত হইতে 
থাকিলে আমরা তাহাকে উন্নতির চিত্র বলিয়। গ্রহণ করি । তাই, 


(৪৫ ) 


যন ভূমিকম্পে সেই সৌধপ্রাসাদ অষ্টরালিকা সকল ভূমিসাঁৎ হইয়া 
যাঁয়, তখন আমরা মনে করি যেতুমিকম্পের ফরে অমঙ্গল আদিল, ' 
কারণ আমক্স। আমাদের অতীত, বর্তমান ও তবিষাৎ স্বার্থের সঙ্গে 
জড়িত করিয়া! মে সকল কার্যাকে উন্নতির চিহ্ু বলিয়! মনেতে বড়ই 
যত্তের সহিত পোষণ করিয়। রাখিয়াছিলাম, ভুমিকম্প আমাদিগের 
সেই চিরপুষ্ট স্বার্থের গ্রতি এতটুকু মনোযোগ প্রদান না করিয়া 
অনায়াসেই মুহুর্তের মধ্যে সেই সকল অষ্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়। 
দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বার্থকেও নিষ্ুরভাবে ধূলিসাৎ করে । 

এই যে ইউরোপখণ্ডে প্রচণ্ সমরানল জলিয়! উঠিয়াছে ; কন্ত- 
শত লক্ষ লোক অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে, কতশত গ্রন্থাগার, 
কতশত কলকারখানা কামানের গোলার মুখে ভন্মসাৎ হইয়া যাই- 
তেছে ; কত বৈষ্তানিক ধর্খ্যাজক প্রভৃতি উন্নতমন1 ব্যক্ি মহাক্ষ 
মহামোহের ফলে এই সমরাগিতে আহুতিম্বর্ূপে প্রদত্ত হইতেছেন । 
ইউরোপের পক্ষে আমরা এই ঘটনাকে ঘোর অমঙ্গল বলিয়া! মনে 
করিতেছি, কারণ আমাদের মতে এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের 
গুরুতর স্বার্থহানি হইবে । আবার আমাদিগের পক্ষেও এই যুদক্ষে 
অযঙ্গল বলিয়। ভাঁবিত্রেছি, কারণ ইহার ফলে আমাদিগেরও অনেক 
স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখি । এই বুদ্ধের ফলে আমাদিগের দেশের 
ব্যবসাধের ক্ষতি হইতেছে, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি মহার্ধ্য হইয়। পড়িতেছে 
এবং কাঁজেই আঁমাদিগের জীবনধারপের পথে বিস্ত আসিবার সম্ভাবিন। 
হইতেছে ; আমাদের দেশের কত সৈন্যকে এই যুদ্ধে ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছায় প্রাণ বিদক্জন করিতে হইতেছে ; কত অর্থ ব্যয় করিতে 


(৪৬ ) 


হইতেছে । স্থমেরুত্ৃত্ত বা কুমেক্ুত্বত্বের কোন অংশে যদি যুদ্ধ হইত 
এরং তাহার ফলে যদি আমাদিগের দেশের স্বার্থে কোনপ্রকার আঘাত 
না! লাগিত, তাহা হইলে দে যুদ্ধকে আমরা আমাদিগের পক্ষে অমঙ্গল 
বলিয়া ভাবিতাম না । 

যত বড়ই প্রলয়ঘটনা হৌক না কেন, আমরা যদি সেগুলি 
বিশব্গতের স্বার্থ দিয়. আমাদিগের স্বার্থের কাঠিতে না মাপিয়া, যে 
দেখিলে ঈশ্বরের মঙ্গলহন্ত ভগবান বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়! সুনিয়মে রক্ষা 
পরলয়ে হুম দেখা যায়। ও পাঁলন করিতেছেন, সেই ভগবানের 
ত্রহ্ধাগু্গগতের স্বার্থের কাঠিতে পরিমাপ করি, তাহা হইলে সেই 
সকল ঘটনাতে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় পাইতে বিশেষ অসুবিধা 
হইবে না। মনে কর ঘষে একটা আমগাছে অনেকগুলি আম 
ফলিয়াছে। আমি নিজের জন্য এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের জন্য 
একদিন সেই আমগুলি সমন্তই পাড়িয়া লইলাম এবং আমরা সকলে 
মেইগুলি দ্বারা ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া 'জগতের উন্নতিসাধক কার্যে 
নিষুক্ত হইলাম । এখন, গাছটা যদি কেবল নিজের স্বার্থের দিক 
দিম! এই ফল পাড়া ব্যাপারকে দেখে, ভাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বলিবে 
যে তাহার রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল আসিয়াছে, প্রলয় আসিয়াছে । কিস্তু 
লে যদি তাহার নিজের স্বার্থের সক্ীর্ণ সীম! অতিক্রম করিয়া বিশাঁল- 
তর মানবরাঁজ্যের খা্ের দ্রিক দিয়! দেখিত ভাহা হইলে সে নিশ্চয়ই 
আমার ফলগুলি পাড়িয়া লওয়াকে অমঙ্গল মনে করিবার পরিবর্তে 
মঙ্গলজনকই বিবেচনা করিত । সেইরূপ উপরে যে ইউরোপীয় 
মহাঁসময়ের কথা বলিয়। আলিলাম, তাহাতে যে লক্ষ লক্ষ লোকের, 
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মৃত্যু ঘটিতেছে, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে, এই সকল ঘটনা স্থাম- 
বিশেষের বা কালবিশেষের সন্কীর্ণ সীমার মধ্য দিয়া দেখিলে আমাদের 
চক্ষে অমঙ্গল বলির! গ্রতিভাত হয়। কিন্ত যদি এই সকল ব্যাপার সেই 
জ্ঞানময় পরমপুরুষের জ্ঞানের দিক হইতে, সেই সর্বমঙ্গল পরমেশ্বরের 
সমগ্র জগতসংসারের স্বার্থের দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে এই 
সত্যের উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করিতে পারিব যে এই সংগ্রাম কখনই 
অমঙ্গলজনক হইতে পারে না, কারণ মঙ্গলময়ের আদেশে এই খটন' 
সমগ্র জগতের মঙ্গলের সহিত জড়িত। এই মংশ্রীমের ফলে যে 
কিরূপ মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহ! আমর! সম্পূর্ণ না জানিতে পারি- 
লেও তাহার যে ইঙ্গিত পাঁই ন।, আতাস পাই না সেকথা বলিতে 
পরি ন।। আমাদিগের বিশ্বাস যে, যে সাংঘাতিক সামরিক ভাবের 
উপর এতদিন ধরিয় সমস্ত ইউরোপ দাঁড়াইয়াছিল, সে ভাব আর 
বেশী দিন দাড়াইতে পারিবে না । এই দারুণ সংগ্রাম সেই ভাবের 
উষ্ণ বাযুকে বিদুরিত করিয়। শীত্রই এক নবতর শান্তিময় বিমল বায়ুর 
আোত প্রবাঠিত করিবে । এই সংগ্রামের ফলে জগতে ধর্মরাঁজোর 
গৃপ্রতিষ্ঠ হইবে । লক্ষ কোটী লোকের আত্মবিসর্জনের বিনিময্নে 
এই ধরাধামে ক্ষাত্রকূল ধিক্কৃত হইয়া ব্রহ্মতেজের বল এক অপুর্ব 
জ্যোভিন্দরর সিংহাসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অগত্য। মঙ্গলময় ভগ- 
বানের পিভৃভাবেরই জয়জয়কার হইবে । এইরূপে আঁলোচন। 
করিলে আমর! দেখিতে পাইব ষে প্রলয়ঘটন! হউক বা অন্য যে 
কোন ঘটন! হউক, প্রতোক ঘটনাতেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত বিস্তৃত 
থাকে। ভগবান ডাহার পরিপুর্ণ জ্ঞানে ঠিক জাঁনিতেছেন ষ্ে 
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কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ মুহূর্তে কোন্‌ ঘটনাচী ঘটিলে তাহার মঙ্গল 
উদ্দেশা সিদ্ধ হইবে এবং সেই. উদ্দেশ্য সাধলার্থে ই তাহার মঙ্গলভাব 
অবিচলিত ভাবে নীরবে কাজ করিয়। চলিয়াছে। 

থে দেবাধিদেবের আদেশে জগত হইতে মৃত্যু পলায়ন করিয়াছে 
প্রার্থনা। ঘিনি জগত হইতে অমঙ্গল দূর করিক্কা স্বীর্র অসীম 
করুণার পরিচয় দিয়াছেন, জগতের স্থষিস্থিতিপ্রলয় কার্ষে খানার 
পিডৃভাব নিত্যনিয়ত সুব্যক্ত হইতেছে, এস, তাহাকে প্রাণের প্রাণ, 
হৃদয়ের দেবতা পরম পিতা বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখি ' এবং সর্ব 
প্রকার ভয়ভাঁবনা হইতে মুক্ত হই। তাহাকে ভুলিয়া গিয়া যদি 
কখনে। গ্রালয় ঘটনাতে আতক্ষিত হই, তখন আকুল প্রাণে কাতর 
কণ্ে তাহারই চরণে আছড়াইয! কাদিযা বলিব--মা মা হিংসী£-- 
ছে দে হে পিত! আমাকে বিনাশ করিও না, আমাকে পরিত্যাগ 
করিও না। তখন নিশ্চয় আমার সেই দয়াল পিতার আসন টলিয়া 
যাইবে এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোলে লইয়া! আমার সকল 
ব্যথা সকল ওয় দুর করিয়। দিবেন । 

ইতি স্্রক্ষিতীজ্্রনাথ ঠাকুর তব্নিধি বিরচিত ও পিতা 
নোইসি গ্রন্থে প্রলয়ে মঙ্গলবিফাক 
সপ্তম ভাব সমাপ্তি 


গাও 
শপ তি ৫ *পশদ 


অফ্টম ভাব--ঈশ্বর ধন্মাবহ ও পিতা । 


ঈশ্বর ধন্মীবহ ও পিতা । তিনি যেমন এই জগতচরাচয়ের 
ঈশ্বর ধন্দাবহ  শ্ছষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তী হইয়া! জগতপিতার আসন অধি- 
ও পিতা। কার করিরাঁছেন, তেমনি তিনি জগতের জ্ঞানদাত। 
গুরু হ্ইয়াঁও আমাদিগের পিতৃপদে ববিত হইয়াছেন । আঁবার থে 
ধর্ম জগতকে ধরির়! রাখিয়াছে, রক্ষা করিতেছে» ঘে ধন্ধম এ পর্যন্ত 
জগতকে ক্রমাগত উন্নতিরই পথে অব্যাহতভাবে লইয়। চলিয়াছে, 
মঙ্গলময় পরমেশ্বর দেই ধর্দ্দকে জগতে প্রেরণ করিয়া তাহার পিতৃভাঁব 
স্ুম্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন ধন্মের মধ্যে ভগবানের প্রশান্ত ও আম্দল 
পিতৃখুর্তি ম্পষ্টতষ দেখিতে পাঁওয়া যায় । 
ধর্দ যে সতাসতা কফি অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহ! 
শের প্রকৃত হ্বরূপ আমাঁদিগের পক্ষে জানিতে পারাও অসম্ভব এবং 
জানিতে পাতি ন। অপরকে তাহা বুঝানও অসম্ভব । কেবল ধর্ম 
কেন, জগতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহাঁদগের স্বরূপ আজ 
পর্যন্ত আমরা কেহই জানিতে পারি নাই এবং কোন কালে কেন্ছ 
জানিতে পারিবে বঞ্পিয়া আশাও করি না। তবে তাহাঁদিগের 
কার্ধ্য প্রণালী ফলাফল প্রভৃতি অধলম্বনে তাহাঁদিগের শ্বরূপের 
আভাসমাত্র আমরা উপলক্ধি করিতে পারি । এই যে. শুর্য্যচন্জ গ্রহ- 
নক্ষত্রদমূহের পরস্পরের মধ্যে একটী আকর্ষণী শক্তি কাঁধ্য করিতেছে, 
ইহার প্রকৃত স্বরূপ আমর! কেহই জানিতে পারি না তবে, আম” 


দিগের শরীরে মনে বাহিরে বস্তুকে এবং অন্তরের শক্ভিসযুহকে 
| গ 
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আকর্ষণ করিবার যে একটা শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাই ॥ তাহারই 
কার্ধ্প্রণালী ফলাফল প্রভৃতির সহিত গ্রহনক্ষত্াদির কাঁধ্যকলাপ 
বিলাঁইয় ব্রদ্মাগুব্াপী আকর্ষণী শক্তির একটী হুক্মতম আভাসমাত্র 
পাঁই। এই যেবিশ্বচরাচরের এত বড় একট! স্থ্টি হইয়াছে। এই 
স্ষ্টিতত্বেরই বা শ্বরূপ কে জানিতে পারে ? তবে, আমাদিগের 
অন্তরে যে একটী ইচ্ছাশক্তি আছে, আমাদিগের বুন্গিতে জ্ঞানেহে যে 
একটী উদ্ভাবনী শৃক্তি আছে, সেই ইচ্ছাশক্তি উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতির 
কাধ্যপ্রণালী অবলম্বনে আমর! স্থষ্টির মূলতত্বের অতি নিগুঢ় তম একটী 
ইঙ্গিত লাভ করিতে পারি ১ ঈশ্বর যে ইচ্ছামাত্রে এই জগত সৃষ্টি 
করিতে পারেন, অর্থাং তাহাঁরই ইচ্ছার পরিণতিতে যে এই সৃষ্টি 
ঘটিতে পারে, এই তন্টীর পরিধিমাঁষ আমর! আঁযাদিগের জ্ঞান ভক্তি 
প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি? সেইরূপ ধরঙ্দেরও প্রকৃত 
স্বরূপ আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি না বটে, কিন্ক আমাদিগের 
আত্মাতে এমন একটী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি, যে শক্তি আমা- 
দিগকে ধাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে লইয়া চলি- 
মাছে । এই শক্কির কার্ধ্য প্রণালী অবলম্বনে আমরা ধের প্রকৃত 
্বরূপের একটুখানি আভাস পাইয়া থাকি । «সেই আভাসটুকু স্পষ্ট 
ভাষার ব্যক্ত করা অপস্তব ৷ ধন্দের বিষ বুঝিতে গেলে তাহার লক্ষণ 
প্রভৃতি দ্বারা তাহাঁকে বুঝিতে হইবে | 

ধর্দের যেটুকু আভাস আমাদিগের আঁক্সাতে উপলদ্ধি করি, 
ধর্ম সামগ্রস্তশক্তি। তাহার সহিত জগতের কার্যযপ্রণালী মিলাইয়! 
এইটুকু বুঝি যে ধর্দ জগতের এমন এক শক্তি, যে শক্তির অভাবে 
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জগতের অস্তিত্বই থাকিত না এবং যে শক্তি থাকাতে এই শোভন- 
সুন্দর জগত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে । আমাদের অন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিলে আমর! উপলব্ধি করিব যে আমাদিগের অন্তুনিহিত একি 
শক্তি আমাদিগের প্রকৃতিকে প্রতি মুহুর্তে নিমেষে নিমেষে জাগ্রত ও 
পরিষ্কট করিয়া দিয়া আমাদিগকে অভিব্যক্তি প্রভৃতি অন্যান্য 
শক্তির সাঁহাঁধ্যে উন্নতির পথে লইয়া! বাইতেছে। এই শক্তিই আঁমা- 
দ্িগের ইচ্ছাশক্তি জ্ঞান প্রেম প্রভৃতিকে যথানিয়মে পরিচালিত 
করিয়! উন্নতির অভিমুখীন করিয়া দিতেছে । এই শক্তি অবলম্বনে 
আমর! বুঝিতে পারি যে সমগ্র জগতচরাচবেও এমন এক শক্তি কার্ধ্য 
করিতেছে, যে শক্তি এই জগতের এবং এই অজগতস্থিত প্রত্যেক 
অধুপরমাণুর প্ররুতিকে পরিষ্ষট করিয়া আকর্ষণীশক্তি অভি- 
বাক্কিশক্তি প্রভৃতি নানা শক্তির সাহাধ্যে জগতকে উন্নতির পথে লইয়া 
চলিয়াছে । এই শক্তিই ধন্ম। ইহার অপর নাম সাঁমজস্যশক্তি। 
ধন্মকে যে কেন সামগ্রদ্যশক্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, 
ধর্্কে কেন তাহার কারণ এই যে বিনা সামঞ্জস্যে জগতের 
সানগ্রসাশক্তি অস্তিত্বই থাঁকিতে পারে না, জগতের একটী পরমাঁপুরও 
বলা হইল? অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। জগতের প্রত্যেক পদা- 
েঁর প্রত্যেক অণুপরমাঁণুতে বিভিন্ন শাক্তনমূভ যে প্রতিমুহর্ডে কাধ্য 
করিতেছে, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই । সেই 
বিভিন্ন শক্তিনমুহের কতক গুলি কেন্দ্রান্টগ এবং কতকগুলি কেন্জরাতিগ । 
কেন্দ্রানুগ শঞ্কিঘকল আঁপনাপন বিষয়গুলির প্রত্যেক অংশকে তাহা- 
দিগের স্ব স্ব কেন্দ্রের অভিমুখে টানিতে চাহে এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি- 
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সকল আপনাঁপন বিষয়গুলির প্রত্যেক অংশকে ভাহাদিগের স্ব শব 
কেন্দ্র হইতে ক্রমাগতই দূরে ফেলিতে চাঁছে। কেন্্রান্গ শক্তিসকল 
কা্ধ্যক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পাঁরিলে সমগ্র জগত একটী 
স্বৃন্ৃৎ জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়! যাইত । কেন্ত্রাতিগ শক্তিসকল 
একাধিপত্য লাঁভ করিলে সমগ্র জগত হুক্মতম বাম্পীকারে অদৃশ্য 
হইয়া থাকিত্ত । আর যদি উভয়বিধ শক্তিসকল সমান বলে তন্দক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইত, তাহ! হইলে তাহার ফল যে কি হইত তাহা কে বলিতে 
পারে? এই উভ্রবিধ শক্তিসমূহের মধ্যে ধর্শইি একমাত্র সাম্য 
বিধাঁন পুর্বক এই জগতকে ধরিস্া রাখিয়াছে এবং ইহাকে শোতন- 
সুন্দর করিয়! তুলিরাছে। 

দর্ম যে সামঞ্রস্যবিধাঁরক মহাশক্তি, তাহার পরিচর আমর! কি 
বহিক্ষগতে কি অন্তর্জগতে সর্ধত্র ও সর্ধকালেই পাইয়া থাকি | আমরা 
দেখিতে পাই যে জগতের প্রাত্যেক শক্তিই সর্ধত্র ও সর্বকালে কার্ষ্য 
করিয়! থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের কাধাফল বিভিন্ন আকারে 
আমাদের নরনসমক্ষে উপস্থিত হয় । এই থে একটী আকর্ষণী শক্তি 
ধর্সের সাম্সা-. আছে। ইহা জগতের সর্বত্র, সর্ধকালে ও সকল অব- 
শক্তির পরিটয়। স্কাঁতেই কার্ধ্য করে, কিন্কু কাঁর্যফলে বিভিন্ন ক্ষেপ্রে 
বিভিন্ন আঁকারে স্বীয় পরিচন্ন প্রদান করে। এই আকর্ষণশক্কির 
কাঁধ্যকারিতার পরিচয় বৃক্ষের ফলপতলেও পাওয়া বার, আবার 
ইহাই কাঁধ্যকলে মহোচ্চ পর্ধতসমূহ হইতে কতখত নদনদী নৃত্য 
করিতে করিতে সমুদ্ধের অভিযুখে প্রধাবিত হয় । ইহাই কাঁধ্যকারি- 
তাঁয় সধ্যচন্তরগরহনক্ষত্রগণও স্বীয় শ্বীয় কক্ষে যথানিয়মে অবিআষে 
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পরিভ্রমণ করিতেছে ; ইহাই আবার প্রেমরূপে আস্মাতে অবস্ভীণণ 
হ্‌ইয়া* লোঁকলোঁকান্তরবাঁপী আত্মাদিগকে ও আকর্ষন করিতে সমর্থ 
হয়। শঙ্জিমাত্রই যখন সর্বত্র ও সর্বকালে কার্ধ্য করিয়া থাঁকে। তখন 
ধর্দের সামস্যশাক্তও এই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল হইতে পারেন।। 
এই বিশ্বজ্গত যে জড়পিগ্ডের আকার ধারণ ন! করিয়া অথব। বাম্পা- 
কারে চির অদৃশ্য না হইয়া এমন শোতরনন্থন্দর আকার ধারণ করি- 
য়াছে। ইহাই সেই সামঞ্স্যশক্ির সব্ধত্র ও সর্ধকালে কাধ্য করিবার 
সব্ধশ্রেষ্ঠ পরিচষ । আবার বখন এই শক্তি কাম ক্রোধ প্রভৃতি 
শৃক্তিসমূহের উদ্দামবেগ প্রশমিত করিয়া! তাহাদিগকে যথাধুক্ত কথ্মে 
বিনিযুক্ত করে, তখন ইহার কাঁ্যকারিতার পরিচয় আমর! প্রত্যক্ষ 
ও স্ুম্পষ্টক্রপে প্রাপ্ত হই । কি বহির্গগতে, কি অন্তর্জগতে ধন্ম প্রতি- 
মুহুর্তেই সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, কিন্তু বখন ভূমিকম্প, বন্য! 
প্রভৃতির ন্যান্ কোন অটিস্তিতপুর্ব ঘটনার পরে সাঁধঞজস্যের ফলে 
ধরণী পুনরায় হাসিতে থাকে, অথবা যখন আমরা কাম ক্রোধকে 
মহাঁসংগ্রাষে পরাজয় করিয়। আত্মাতে সামঞ্জদ্য আনয়ন করিয়! শাস্তি 
লাঁত করি, তখনই আমরা ধর্মের কার্য্যকারিতার পরিচয় কিছু স্পষ্ট- 
তরব্পে অন্ত্ভব করিষ্তে পারি । 

ধন্ম সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা জগতের প্রত্যেক পদার্থকে এবং 
ন্ম কর্তৃক প্রত্যেক পদার্থের অণুপরমাণুকে প্রতিমুহর্তে সামগ্রিক 
উপযোগিতা অবস্থার উপযোগী করিয়া লয়। জলে অগ্নিসংযোগ 
বিধান। ক্র! হইলেও যদ্দি তাহা বাম্পে পরিণত না হইত, তকে 
তাহ। সাময়িক অবস্থার উপযোগী হইত না। ধঙ্খী অগ্রিসংঘুক্ত জলে 
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কেন্্রাতিগ শক্তিকে অধিকতর পরিমাণে কার্ধ্য করিতে দিয়া -সেই 
জলকে বান্দে পরিণত করিয়া তাহাকে সাময়িক অবস্থার উপযোগী 
করিয়া তুলিল। আবার যখন সেই বাশ্পে যথাপরিমাণে শৈত্য 
প্রয়োগ করা হইবে, তখন ধর্মই তাহাকে বরফে পরিণত করিয় 
সমিঘ্রিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবে । এইরূপ ধর্ম সামজদ্য 
বিধানের ফলে সমগ্র জগতে, জগতের প্রত্যেক পদার্থে এবং প্রত্যেক 
পদার্থের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে প্রতিমুহর্তের সামরিক অবস্থা 
উপযোগিতা আনয়ন করিতেছে বলিয়াই এই জগত বিধৃত হইয়া 
স্থিতি করিতেছে । 

ধন্মই জগতের উন্নতির মুল । ধর্ম যখনই কোঁন পদার্থে বা কোন 
র্্ জগতের অগুপরাগুতে কোন মুগর্থের সাঁমঘ্িক অবস্থার উপ- 
উন্নতির মূল। যোগিতা আনয়ন করে, বলা বাহুল্য যে তখনই অভি- 
ব্যক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত নিম সকল সেই পদার্থকে বা 
সেই অণুপরমাঁণুকে উন্নতির পথে লইয়া চলিবাঁর অবদর পায় এবং 
সেই অবসরের সথ্যবহার করিতে পরাদ্ষুখ হয় না। উপরে আমর 
দেখিরা আসিয়াঁছি যে ধর্ম প্রত্যেক পদার্থে এবং প্রত্যেক অণুপরমাণুতে 
প্রতি মুহুর্তেই সামগ্রিক অবস্থার উপযোগিতা আলন্নন করে। সুতরাং 
ধর্মকে জগতের উন্নতির মুল বলিলে অন্যায় হইবে বলিয়া বোধ 
হয় না। যদি কোন পদার্থের কোন অংশ কোন মুহুর্তে পাশ্বব্্ 
অংশের দহিত সমাঁন উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে অক্ষম হয়, 
তাহা হইলে ধন্্ম তৎক্ষণাৎ মেই অংশকে সেই স্থানের ও সেই 
মুহুর্তের সামরিক অবস্থার উপযোগী করিয়া এবং আবশ্যক হইল্লে 
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রূপান্তরে পরিথত করিয়া! তাহাঁকে পুনরায় উন্নতির উচ্চ সোপানেকর 
অভিযুখীন কত্িয়। দেয়। একটী লৌহথণ্ডের এক অংশ হয়তো যন্রাদি 
নিম্মাণে উপযুক্ত, অপর অংশটী হয়তে। সম্পূর্ণ লৌহত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। 
ধর্ম সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা সেই যন্্রাদির উপযুক্ত অংশকে "বন্ত্রাদি 
নিশ্মীণ বা রক্তোৎপাদন প্রভৃতি রসায়ন কার্ষোর উপযোগী করিষা 
উন্নতির অভিমুখে লইয়া চলিল এবং অপর অংশকে হয়তে। পুনরায় 
মাঁচীতে পরিণত করিঘ়া ব্ৃক্ষাদির জীবনধারণের উপযোগী করিয়া 
আর এক উপায়ে উন্নতির অভিমুখীন করিয়া দিল । কিন্তু এইটুকু 
স্থির যে জগতের প্রত্যেক অণুপরমাঁণু উন্নতির পথে চলিবেই । প্রত্যেক 
অণুপরমাণুকে প্রতাক্ষ ভাবেই হউক ব! পরোক্ষভাবেই হটক উন্নতির 
পথে লইয়া যাওয়াই হইল ধর্মের কাধ্য। স্থষ্টিবা্প হইতে মানবের 
অভিব্ক্তিই এই সত্যের একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
ধর্ম সামপ্ম্যের কারণেই আঁবশাক হইলে কখনও কেন্দ্রীতিগ 
4 শাক্তর অধিকতর কায্যকারিত। সমর্থন করে বটে, 
জতিমুখে ধর্মের কিন্ত মোটের উপর ধর্শের কাধ্যফল আলোচনা 
প্রবণতাঁ।  কগিলে তাহাঁদিগের মধ্যে কেন্দ্রী্গগশক্তিরই কার্য্য- 
কারিতার প্রাধান্য অন্জমত হর | কেন্জ্রান্ুগভাঁবেরই অভিমুখে ধ্খের 
প্রবণতা দুষ্ট হয় । কেন্দ্রাতিগ শক্তির আধিক্য হইলে, পরমাণুগণের 
বহিমুখী শক্তির প্রাধান্য হইলে, সমস্ত জগত বাম্পারুতি হইয়া থাঁকিত; 
কাজেই কোন পদার্থ ই জগতের উন্নতিসাধনের সহাঁরতা করিতে পাঁরিত 
_না। কেন্ত্রান্্গ শক্তির প্রাধান্যের কারণেই সুর্য ক্বীর তেজ সংষত করিয়! 
প্রাণীগথের বাদোপঘোগী হইবার পথে চলিক্াছে; নীহাপিকাষগুলে 
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বাম্পরাশি সংহত হইয়া গ্রহনক্ষত্রে পরিণত হইবার পথে চলিয়াছে। 
আগতে কেন্ত্রীনুগ ভাবের এতটা প্রাধান্য যে আমর অধ্সিসংযোগে 
জল্কে বাঁষ্পে পরিণত করিলেও তাহ! যথা সময়ে পুনরায় জলে পুরি- 
ণত-হইলে । ইহ হইতেই বুঝিতেছি যে কেন্্রাভিমুখী ভাব, অন্ততৃণ্টি 
বা বহিমুখী ভাবের নিরোধ ধর্ছের প্রাণ! প্ররুতিভেও দেখিতে 
পাই যে কোন কিছুকে এইরূপ কেন্দ্রমুখী বা বহিধিষয় হইতে নিকুদ্ধ 
করিলে তাহার ধর্ম স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পায় । এই যে হর্যের তেজ 
বহির্মূথী ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ইহাতে তেজের ধর্শ যত না 
স্গ্টরূপে প্রকাশ পাঁয়, সেই তেজকে আমরা যখন আতস কাচের 
দ্বারা কেন্ত্রুখী করিয়া আনি, তাহার বদ্ধিত দাঁহিকশিক্তি প্রভৃভিতে 
সেই তেজের ধর্ম কত না উজ্জলতর রূপে প্রকাশ পাঁয়। জলকে 
বাম্পে পরিণত করিয়া যদি উড়াইর়! দিই তাহাতে বাম্পনিহিত ধর্থের 
শক্তি ভাঁলরূপে উপলদ্ধি করিতে পাঁরিব না, কিন্তু সেই বাঁ্পকে যদি 
নিরুদ্ধ করি, তবে তাহাই শক্তিতে বাম্পীয় শকটও পরিচালিত হয় । 
এেতদুর পর্যন্ত জগতে কিন্ধুপ কার্য প্রভৃতির মধ্য দিয়! ধর্ধের 
মনুযোর ধর্থকে প্রকাশ উপলব্ধ হয় তাহাই দেখিয্না আমিলাম | এখন 
সুখ্যত ধন্্র বলা আমাদিগের দেখিতে হইবে” যে আমরা সচরাচর 
|. মা্। যাকে ধর্শ বলি, আমরা যে সকল ভাঁবকে ধর্মের 
শ্রেন্ঠতম আদর্শ বলিব গ্রহণ করি, সেই ধন্ম সেই আদর্শ আসে ফোঁথ! 
হইতে | আমরা প্রথমেই বলিয। আপিয়াছি ষে অন্যানা শক্কির ন্যায় 
ধর্শ এক হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকারে 
আমাদের লন্দুখে প্রতিভাত হয় । এই ধর্মকেই আমরা লৌহে লৌহের 
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ধন্ম বলিয়া দেখি, জীবজন্ততে জীবধর্ম বলিয়া দেখি--বস্তত গ্রাত্যেকক 
পদীর্ঘে সেই সেই পদার্থের স্বধন্্ম বলিয়া গ্রহণ করি । এই ম্মই 
আবার মনুব্যে মন্ুষাধন্্ম বপিয়া প্রকাশ পাইয়্াছে। আমরা সচ- 
রাঁচর ঘাহাঁকে ধন্ম বপি, তাহা এই মন্ুষ্যধর্মকেই উদ্দেশ করিয়া 
ধলিয়া থাকি । জড়পদার্থের ধর্মকে আমরা সাধারণতঃ তাহাদের 
গুণ বলিয়! ব্যক্ত করি, মনুধষ্যেতর জীবগণের ধন্খকে তাহাদের শ্বভাঁৰ 
বলিয়া উল্লেখ করি ;) কেবল মন্দুষ্যে যে উন্নত আকারে ধর্ম অভিব্যক্ত 
হয়, তাহাঁকেই আরা মুখ্যত ধন্ধম বলিয়া অভিহিত করি এবং তাহারই 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শের নিকট আমর! আমাদের মস্তক গভীর শ্রদ্ধা সহকারে 
অবনত করি | 

মানবের ধর্ম কি এবং সেই ধর্দের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ কি, ইহা 
কারার শইয়। বহুকাল যাবৎ বাদবিতণ্ড1 চলিয়াছে এবং 
আদর্শ আবিফষার সেই বাদবিতণ্া। যে কত দিন পরে নিস্তব্ধ হইবে 

করিয়াছেন তাহাঁও বলা বায় না। স্পার্টার ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা 
তাঁহার প্রচারিত ধর্খলক্ষণের মধ্যে চৌর্যাবৃত্তির প্রশংসা করিলেন, 
অপরদিকে ভারতের খধিরা ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতিকে ধন্মের লক্ষণরূপে 
নির্দেশ করিলেন । আঙ্গরা এখন কোন্‌ পথের পথিক হইলে ধর্ম 
পথের পথিক হইব? ধর্ের যে সকল লক্ষণ ও কাধ্যের বিষয় 
উপরে কলিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রণিধান পুর্ঘক আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পারিব যে ভারতের খষিরা যেরূপ মানবধন্মের আদর্শ ও 
তাহার লক্ষণদমূহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অপর কোন 


দেশেরই সনদীবীগণ মেরূপ করিতে পারেন নাই । 
৪ 


স্ল্ 
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এই পুরাতন ভারতের পুরাতন খবিরা আলোচনা করিলেন থে 
সাজসাদাধক. এই ্রদ্ধচক্র কিসের উপর বিধৃত হইয়া স্থিতি 
কারধাই ধর্ম করিতেছে । তাীহাঁরা দেখিলেন যে এক মন্থা” 
সামঞ্জস্যের উপর এই জগতসংসার সুনিয়মে চলিতেছে । তখন 
তাহারা বুষিলেন যে মানবেরও অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের 
সামগ্দ্য যে সকল কার্য্যের দ্বারা সাধিত হইবে সেই সকল কার্য্যই 
ধর্থ্য বা ধর্্ান্ুগত হইবে এবং সেই সকল কর্মেরই অনুষ্ঠানে মানব- 
গণকে উপদেশ দিলেন । এই সামঞ্জস্যভিত্তির উপরে দীড়াইয়া 
ধষিরা মানবকে কর্দফলের আকাঙ্ষাবিরহিত হইয়া ধর্দ্য কর্ধ করিয়া 
যাইতে বলিলেন, কারণ তাহারা জানিতেন যে আমরা সার্ষজদা- 
সাঁধক কর্মানুষ্ঠান করিলে ধন্ম অপনিই আমাদিগকে উন্নতির পথে 
লইয়া চলিবে; জগতের সামগ্রস্যশক্তির সহিত আমাদিগের সাম- 
ঞ্স্যশক্তি মিলিত হইয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত হইবে । যে 
গকল কার্ষের ফলে চিত্তবিক্ষেপ হয়, মানবের কেন্দ্রীতিগ শক্তি 
প্রাধান্য লাভ করিয়া বৃথা কার্যে মানবকে নিযুক্ত রাখে, দেই 
সকল কার্ম্যও যেমন খধিরা ধর্মববিরুদ্ধ বলিয়াছেন, সেইরূপ যে সকল 
স্ার্য্য জড়তা আলস্য প্রভৃতি আনয়ন করে, মানবকে ধর্থানগত 
কণ্দধ হইতে নিবারিত করে, সেই সকল কার্ধ্যকেও তাহারা অধর 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদের অন্তরে দেখিতে স্কাই যে 
জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি, এই তিন মহাশক্তি নিয়তই কার্ধ্য করিতেছে । 
এখন যে কার্যোর দ্বারা এই তিন শক্তির সামককস্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক সাধিত হইবে, তাহাই ধর্খ্যাতম--সেই কার্ধযই আমাদিগের 
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আদর্শলে রাঁখিলে তবে ধর্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারিব | কাম- 
ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ এই সামঞ্জস্য সাধনের সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিচ্মোৎপাদক বলিয়। তাহাদিগকে কেবল অধন্দধ নহে, কিন্ত নিতা 
শত্রু বলা হইয়াছে । 
এখন এই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা! যাইবে 
সামগ্ুসোর বিশ্লকারক যে স্পা্টার চৌধ্যসমর্থক নিয়ম প্রক্কত ধর্মানুগত 
বলিয়! চৌধা প্রভৃতি হইতে পারে না, কারণ ইহাতে চিত্বিক্ষেপ 
না আসিতেই হইবে । তবে সময়বিশেষে ইহার 
উপযোগিতা ছিল, সেই কারণেই ইহা! সেই সময়ে ধর্মের আবরণ 
পরিসীঁ কিছুকালের জন্য ধর্্য বলিয়া৷ চলিয়াছিল, কিন্তু স্থারীরূপে 
ঈাঁড়াইতে পারিল ন!। প্রক্কৃত ধর্ম নিত্য--তাহার পরিবর্তন নাই। 
এই যে ইউরোপীর জাতিগণ মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে, ধর্শের 
আদর্শে বিচার করিলে ইহাও অত্যন্ত গহিত কাধ্য হইয়াছে, কারণ 
ইহার ফলে এই ধরণীমগ্ুলের কি ভয়ানক চিত্ববিক্ষেপ উপস্থিত 
হইয়াছে । এই আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারি যে আমো- 
দের জন্য বা অস্কারের বশে শীকারে বহির্থত হইয়া নিরীহ প্রাণী- 
দিগের হুত্যাসাধন প্রক্কৃত পক্ষে অধন্ম, কিন্তু শরীরধারণের জন্য 
ংসাহার অধম্ম হইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা ধন্দ্য কারণ তাহাতে 
সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আবার একজন যুদ্ধপ্রিয় চঞ্চলচি্ত ক্ষাপ্রধন্থী 
বীরের পক্ষে শীকার আপেক্ষিকভাবে ধর্শ বলা যাইতে পারে, 
কারণ সেইক্প শীকারেই তাহার অন্তরে উন্মেষিত জ্ঞান, কণ্ম ও 
তক্কির সাধঞ্জন্য সাধিত হইবে । খধিরাঁও ইহা বুঝিয়াই ইহাকে, 
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রাঁজস ধর্ম বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । সেইরূপ পিশাচগ্রকৃতি 
লোঁক যদি আমোদের জন্য নান। নিটচুর উপায়ে জীবজন্তকে কষ্ট 
দে তবে তাহা বাস্তবিকই অধন্ম অর্থাৎ ধর্দের আদর্শের সম্পূর্ণ 
বিপরীত, কিন্তু ধবিরা তাহারও মধ্যে সাঁমঞজসাযূলক মূল ধর্থের 
অস্তিত্ব দেখিয়। এইরূপ কার্যকে তামদ ধর্ম বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
এইরূপ কার্য করিতে করিতে এমন এক আঘাত আসিবেই যে সেই 
আঘাতের ফলে সেই পিশাচপ্রকৃতি লোকেও সামঞ্কস্যের বা ধর্মের 
পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে | 

আমর! দেখিয়া! আপির়াছি ষে দর্মই জগতের উন্নতির মূল । খবির। 
চিত্তরতিনিরোধ ইহা দৃর্রি করিয়া যে সকল কার্ধ্যের ফলে মানবের 
ধম্মসাধনের ষ্ঠ সর্বাঙগীন মঙ্গল সাধিত হয় এবং সুতরাং উন্নতি হয়, 

সহীয়। দেই দকল কার্যকেই মাঁনবধর্শের লক্ষণ বলিয়! নির্দেশ 
ফরিলেন । আজ আমার কেহ অনিষ্ট করিল, আমি তাহার প্রাতি- 
শোঁধ লইলাম, তাহাতে উন্নতি হইল না। কিন্তু আঁমি ষদি তাহাকে 
ক্ষম] করি) তবে সেই ক্ষমাগুণে অনিষ্টকারীর অন্তদৃষ্টি ফুটাইয়। দিয়! 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও শক্তিসমৃহকে কেন্দ্রান্গ করিয়া! যে উন্নতি 
সাধিত করিলাম, তাহার বিনাশ নাই । এইভাবে প্রণোদিত হইয়! 
তীঁহার ধুতি, ক্ষমা, সরলতা গ্রতৃতি শুপকে ধর্মের লক্ষণ স্থিগ 
করিগেন। এইরূপ উন্নতিনাধনের উপায় খলিক়্াই চিত্তবৃদ্ি- 
নিরোধকে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে দুরে লইয়া যাইতে উদ্যত বিষয়সমূহ 
হইতে চিত্বকে প্র্থিনিবৃত্ত করিয়া অন্তমুবী করাঁকেই খবির! ধর্ম 
লাধনের নর্ধাঁপেক্ষা সহাঁর বলিয়। দিয়াছেন। চিত্তর্ত্বিনমূহকে 


( ৬১ ] 


এইব্পে নিরুদ্ধ করিয়! কেন্ত্রাহ্ুগ করিলে প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ গুলির) 
অর্থাৎ কিরূপ কার্ধ্য কগিলে ধর্ম বা সামপ্রস্য রক্ষিত হয় তাহার জ্ঞান 
অভ্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 
খষিপ্রচারিত ধশ্বের লক্ষণগুলি ষে সত্যের উপর প্রতিষ্টিত, তাহার 
ঘিপ্রচারিত ধর্ম প্রমাপ এই যে স্পাটার চৌধ্ধ্যসমর্থক ধর্ম এবং 
সতোর উপর তদন্ুরপ ধর্থপ্রাতরূপ সকল আজ কোথায় 
গতি! ভাঁসিয়া গিয়াছে। কিন্ত খধিদিগের ধর্ম আঁজও 
আমাদিগকে সন্ত্রীবনমন্ত্রে অনুক্ষণ দীক্ষিত করিতেছে । চৌর্য্যবৃত্তির 
প্রয়োজন যগন ফুরাইয়! গিরাছিল, তখন ধর্মই তাঁহাঁকে পরাইয়। দিশ্বা 
স্পার্টণবাসীদিগকে উন্নততর ধন্মলক্ষণ স্বীকার করহিয়! উন্নততর 
অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিল। কিন্তু আমাঁদিগের দেশে ফে 
ধস্মলক্ষণগুলি প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলি এন্ডদুর সত্য যে আঁজ 
শতসহত্র যুগের পরেও সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীগণ কর্তৃক 
সত্য বলিক্স! স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভাঁরতবাসীদিগকে সত্বগুণের অধি- 
কারী করিয়া এই দেশকে বিনাঁশের মুখ হইতে রক্ষ! করিরাছে। 
ধন্মের ফলে উন্নতি বলিয়া! আমিয়াছি। এই উন্নতির অর্থে আমরা! 
ভিটা উরি সর্বা্ীন মঙ্চলসাঁধন, শরীর মন ও আত্মার 
নিয়ন্তা ইশ্বর! ম্ছলসাধন । কাঁজেই বুঝা যাইতেছে যে উন্নতি 
একটী উদ্দেশ্যমাত্র অর্থাৎ উন্নতি আপনাঁপনি সংঘটত হইবার বস্ত 
নহে, কোন ইচ্ছাঁবিশিষ্ট পুরুষের লক্ষ্য হওয়া চাঁই। উন্নতিরূপ 
উদ্দেশ্য সাধন কোন অন্ধশক্তির কাঁধ্য হুইতে পারে না। ধর্ের 
সামগ্রস্যশক্তি দ্বারা যখন সমগ্র জগত উন্নতির পথে পরিচালিত হই- 
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তেছে, তখন বলা বাহুল্য যে এই শক্তিকে এক ইচ্ছাময় পুরুষ জগতের 
উন্নতিসাধনে পরিচালিত করিতেছেন। এখন যে শক্তি ুষ্টির আদি 
অবধি কার্য করিতেছে এবং স্থষ্টির অন্ত অবধি কার্য করিবে, কিন্ত 
ক্্টি না থাকিলে যে শক্তির অস্তিত্বই থাকিতে পারিত না, যে শক্তি 
আবহ্ষস্তত্ব বিশ্বসগতকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, দেই শক্তিকে পরিচালিত করিবার ক্ষমত। সেই জগত- 
স্রষ্টা বিশ্বপাতা ইচ্ছাঁময় পরমপুরুষ পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কাহাতে 
সম্তবে ? তাই খষিরা ঈশ্বরকে ধ্মীবহ বলিয়াছেন । তাহ! হইতেই 
ধর্ম সুধাআোতের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে । যে ধর্ম জগতের প্রতোক 
অণুপরমাণুতে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, সেই ধর্মকে ঈশ্বর নিম্মিত 
করিতেছেন, সেই ধর্দের মধ্যবিন্দু ঈশ্বর) তাই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্ম 
ঈাড়াইতেই পারে না। ধর্মের আবরণ লইয়া অনেক উপধন্খ রচিত 
হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাঁড়িয়। দিলে সত্যধর্শের অস্তিত্বই থাকিতে 

পাবে না। 

ঈশ্বর কেবল ধর্দশীবহ নছেন, তিনি ধর্ীবহ ও পিতা । যে দয়াল 

বর ধর্মাবহ ও প্রভু জগতন্্টির সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ধর্ধাশক্তি 

 পিতা। প্রেরণ করিলেন যে সেই শকঞ্ষি এই মহান বন্ধ" 
চাক্রকে উন্নতির পথে অবিশ্রাম লইয়া চলিয়াছে, জগতের মধ্যে এক 
আশ্চর্য্য শাস্তি আনয়ন করিয়া! জগতকে সুধাময় ক্রিয়া রাঁখিয়াছে, 
সেই দয়াল প্রভুকে পিতা বলিব না তো আর কাহাকফে পিতার আসনে 
বসাইব? তিনি যেমন জ্ঞানের বিষয়সকল আমাদের চারিদিকে 
ছড়াইয়া রাখিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃন্তিকে জ্ঞানলাভের অধিকারী করিয়া" 
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সেন, সেইরূপ আমাদের অন্তরে ধর্শক্কি প্রেরণ করিয়া আমাদের 
আস্মার দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার মহান ,অধিকার দিয়াছেন । 
ইহাতেও যদি তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া! গৌরব অনুভব না করি, 
তবে আমাদের মুক্তির কোন আশাই থাকে না। ঘোর করালচ্ছায় 
প্রলয়ের অবসানে যে দেবতা সুবিমল শাস্তির মলয় বায়ু প্রবাহিত 
করেন 7 ধর্ম হইতে দুরে পড়িয়া যখন আমাদের আত্মা ব্যাকুল হইক়া 
উঠে, তখন যে প্রাণের প্রাণ আমাদিগকে তাহার সুশীতল ক্রোড়ে 
তুলিয়। ধর্মের সামঞ্জস্য বার! সেই ব্যাকুলতা দূর করিয়া দ্বেন, তাঁহাকে 
ছাড়িয়া আর কাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিব, কাহার চরণতলে মস্তক 
অবনুষ্ঠিত করিব ? 
হে দেব, হে পিতা, পাঁপসকল মার্জন। কর। যাহা ভদ্র, যাহা 
পরার্থনা। কল্যাণ তাহাই আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ কর। বিশ্বানি 
দেব সবিতদুরিতানি পরাস্থব যদ্তদ্রং তন্ন আমুব 1 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বিরচিত ও পিত। 
নোহসি গ্রন্থে ঈশ্বর ধন্াবহ ও পিতা নামক 
অষ্টম ভাব সমাপ্ত 


গু চা 
৩ 


নবমভাব--ঈশ্বর শুতদাত। ও পিতা । 


& নমঃ শস্তবাঁয় চ ময়ৌভবাঁয় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়ুক্করায় চ নমঃ 
বায় চ শিবতরায় চ। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর সুখকল্যাপের 
আকর কল্যাণ ও কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার । 

ঈশ্বর শুভদাঁতা ও পিতা । তিনি মঙ্গলময় । তাহার মঙ্গল ইচ্ছ! 
উতর হতেই এই ব্রন্ধাণড নিশ্বসিত হইয়াছে । আহার 

পিতা । মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় আমাদিগের চারিদিকেই বিস্তৃত 
রহিয়াছে দেখিতে পাই । তাহার প্রতিষ্ঠিত এক একটী মঙ্গল নিয়- 
মের বিষগ্ন আলোচিন। করিতে করিতে শতকো টী জন্ম কাটিয়া যাইবে, 
তথাঁপি তাহার মঙ্গলভাবের অন্ত পাওয়া যাইবে না । তিি একট 
আঁকর্ষণ.শক্তি জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে থে সমগ্র 
জগতে কি আশ্চর্য মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাঁহার তক ইয়ত্তা করিতে 
পাঁরে? তিনি একটী ক্ষুধাবৃত্তি পাঠাইলেনঃ আর তাহার ফলে জীব- 
জন্তদকল জ্ঞানে ধন্মে উন্নত হইতে হইতে দেবত্বের পথে অগ্রসর 
হইবার উপযুক্ত হইতে চলিয়াছে ! আলোচনা করিলে প্রতি পদক্ষেপে 
প্রতি যুহুর্ভেই তাহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইঠ্তে পারি । 

জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যে গুলির মধ্যে.অনেক সময়ে 
চররার দারা ঈশ্বরের বঙ্গলভাব বুঝিতে পারি না 

ঈশ্বরের সঙ্গলভাব বুবিতে বলিয়া তাহাকে শুতদাতা বলিয়া উপলব্ধি 
সারি না করিতে পান্ধি না । ভূমিকম্প হইল, বন্যা 
 হুইগগ, মহামারী আসিল, বাড়ীঘরদুয়ার কল ভূমিপাঁ হইল, গ্রামপল্লী 
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ভাগসিযা! গে, ছূর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে কত লোক সৃত্ঠায়ুখে পতিত 
হইল--এইরূপ ঘটনসমুহের মধ্যে যে মঙ্গলভাবু লুক্কায়িত থাকে, 
সকল সময়ে আমরা তাহা! ধরিতে ন1 পারিয়া ঈশ্বরকে প্রাণ খুলিয়া! 
শুভদাতা পিতা বলি! ডাকিতে পারি না । 

ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ঘটনাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছ। 
প্রলয় ঘটনাতে মঙ্গল ইচ্ছী সকল সময়ে উপলঞ্ি করিতে পারি না 
উপলব্ধি করি না,কেন? কেন? যে সময়ে আমর! আমাদের ক্ষণিক 
পথের সঙ্গে মঙ্গল হাবকে মিশাইয়া ফেলি। মঙ্গল মনে করিয়া ক্ষণিক 
স্ুখকেই বন্ধুলবে আলিঙ্গন করি, তখনই আমর! ভূমিকম্প প্রভৃতি 
ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পাঁরি না। প্রকৃত 
কথা এই যে আমরা অধিকাংশ সময়ে ক্ষণিক স্ুখটুকু পাঁইলেই সন্ত্ট 
হই--সেই ক্ষর্ণিক সুখের সঙ্গে আমাদের কল্যাণ জড়িত থাকিলে 
তাঁলই, আর জড়িত না থাকিলেও আমরা সে দিকে বড় বেশী 
লক্ষ্য করিতে চাহি না। আমরা ষাহাকে সুখ বলিয়া মনে 
করি সুন্দর অট্রালিকাতে নিরাপদে অবস্থান, ভাল আহারাদি 
লাভ করা ইত্যাদি--ভূমিকম্প প্রস্ৃতি ঘটনাতে সেই কল 
সখের অন্তরার ঘটিতেষ্পারে ; আমাদের ইহলোঁকের যে জীবন 
পাঁভ করিয়া নানা প্রকার সুখের আঁ্বাঁদ লাঁভ করিতেছি, ভূমিকম্প 
প্রভৃতি ঘটনায় সেই ইহলোঁকের জীবনেরই অবসাঁন হইতে পারে, 
ইহা মনে করিয়া ঈশ্বরের করুণাঁর কথ! ভুলিয়া যাই, তাঁহাকে দনাময় 
পিতা বলিক্ন! আঁর ভাঁকিতে চাহি না, তাহার বিদ্রোহী সম্তানের ন্যার 


াঁচরণ করিতে থাকি | 
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প্রক্কৃতিতে কিন্তু আমর দেখিতে পাই যে ক্ষণিক সুখের উপর 
সকল সময়ে আমাদিগের মঙ্গল নির্ভর 

৯১৮ উল করে নাঁ। বরঞ্চ ইহা দেখি যে প্রকৃত 
ও প্রকৃত মঙ্গল দৃঢবদ্ধনে সুখের সঙ্গে প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণ বিজড়িত 
বড থাকে৷ কুইনাইন বা চিরেতা অত্যন্ত তিক্ক 
বলিয়া তাহ। খাইলে আমদের জিহ্বায় ক্ষণিক স্থখের ন্যাঘাত হয় 
বটে, কিন্ত জ্বর প্রভৃতি অবস্থায় সেই কুইনাইন বা চিরেতা দেবন 
করিলে আমাঁদিগের মঙ্গল হয়। এস্থলে জ্বরকালে তিক্তসেবনেই 
আমাদিগের প্রকৃত স্থথ এবং ভাহাতেই আঁমাদিগের কল্যাণ | সেই" 
রূপ যদি কোন বালক পুষ্করিণীর জলে নামিলে ডুবিয়া যাইবে ন1 
ভাবিয়! পুক্ষরিণীতে নামিতে অগ্রসর হয় তাহাতে শীতল জলের স্পর্শে 
তাহার ক্ষণিক স্থথ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহার জীবননাঁশ- 
রূপ গুরুতর অমঞ্গলের সম্তাঁবনা নিশ্চিত। এখন যদি তাহার পিতা 
তাহাকে পুষ্করিণীতে নাঁমিতে দেখিরা তাহাকে ভন পুর্ব 
সেই কার্য্য হইতে নিবারিত করেন, তবে সেই বাঁলকের স্বাধীনত। 
নষ্ট হওয়াতে এবং শীতল জলের স্প্শজনিত স্থখের দ্মভাঁব হওয়াতে 
তাহার ক্ষণিক স্ুুথলাভের ব্যাঘাতি ঘটিল রটে, আর দেই কারণে 
বালক হয়তো তাহার পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা বলিয়! 
ডাকিতে চাঁহিল না । কিন্তু দেই পিতা যে বালককে মৃত্যুমুখ হইতে 
রক্ষা করিয়া! তাহার হঙ্গল সাধন করিলেন এবং তাহাতেই যে বাল- 
কের প্রকৃত সুখ সম্পাদন করিয়। পিতার উপযুক্ত কার্য করিলেন, 
ইহা! কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? রোগী ব্যক্তি তাহার 
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জিহ্বাঁর সুখটুকু পাইলেই ধন্ত্ হয়ঃ কিন্তু চিকিৎসক পরিখাঁমে 
তাঁহার কিসে সুখ হইবে অর্থাৎ কিসে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে 
তাহাই দেখেন । বাঁপকেব। তাহাদের সম্মুখে ষে স্থুখটুকু দেখিতে 
পায়, তাহাই তাহার! গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু পিতামাতি। বিস্তৃত 
স্থান ও প্রসারিত কাঁল ধরিয়া! পরিণামে যাহাতে সুখ হয় অর্থাৎ 
যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থ 
করেন । 

বালকরদিগের ন্যায় আমরাও যে সকল কার্যোর ফলে. সদ্যসদ্য 
সুখের আস্কাদ পাই, সেই সকল কাধ্য করিতেই আমর! সর্বাগ্রে 
অগ্রসর হই । সেই সকল কার্ধ্য করিবার অধসর পাইলে এবং সেই 
কাধ্যের ফলে আনানিগের ক্ষণিক সুখলাত ঘাটলেই আমরা আমা” 
দিগের আঙ্টার গ্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিয়া থাকি । কিন্তু ষে 
দেবতা আযার্দিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাপিগের জন্মদান করিয়াছেন, 
যিনি আশ্চর্ধ্য আশ্চর্ধ্য মঙ্গল নিয়মে বিশ্ব্গতকে বাঁধিয়া লালনপাঁলন, 
ঈশ্বরের মঙ্গল ব্বস্থাতে করিতেছেন, যিনি আমাদিগের জ্ঞানদাত! ও 

পিতৃভাব সবাক পিতা, যিনি কুষ্টির আদ্যস্তমধ্য সকলই প্রত্যক্ষ 
জানিতেছেন, ভিনি অমাদিগের ক্ষণিক সুখের জন্য আমাদিগকে, , 
প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন ন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
নিয়মের ফলে যদি দুই চারিটি কার্যে আমরা তথনি তখনি স্থথ গ্রাপ্ত 
না হই, তাহা হইলেই জগতের সেই অষ্ট। পাতা পরমপিতা৷ পরমেশ্বরকে 
পিতা বলিতে অস্বীকার করা কত দুর কৃতদ্বতা। আপনাদিগকে 
তাহার সন্তান বলিয়া পরিচয় না দিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিব? 
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আমরা দুরে থাকিতে চাহিলেও দেই দয়াল পিতা তো আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না । তিনি যেমন আমাধিগের প্রাণের 
প্রাণ, আমরাও যে তেমনি তাহার প্রাণের প্রাণ । তিনি আমাদের 
ক্ষণিক সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমাদিগের পরিণামসুখেরই 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন | 
সেই সুখই সমগ্র জগতের স্থখের সহিত জড়িত এবং তাহাতেই আমা” 
দিগের প্রকৃত মঙ্গল । এই মঙ্গলম় স্থখের ব্যবস্থাতেই ঈশ্বরের 
মহান্‌ পিতৃভাঁব স্থব্যক্ত রহিয়াছে । 
উপরে আমরা! যাহা বলিয়া আদিলাষ, ভাহা হইতেই বেশ বুঝ 
আমাদের ষট স্ধীর্তভার যাইবে যে আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত স্ীর্ণ ও 
কারণে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা লীঘাবদ্ধ বলিয়াই আমরা অনেক সময়ে 
উপলদ্ধি করিতে পারি না। ভগবৎপ্রেরিত ঘটনাসমৃতের মধ্যে তাহার 
মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইতে অসমর্থ হই । বাস্তবিক ভাঁবিলে স্তম্ভিত 
হইতে হয়, পির্ধাক হইতে হয় যেকি বিরাট কাল পড়িয়া আছে আর 
কি বিরাট স্থান পড়িয়া আছে । আমরা ষেটুকু স্থানের ভালমন্দ 
বিচার করিতে পারি, আমরা যেটুকু কালের বিষয় ভাবিতে পারি, 
সেই কাঁল ও সেই স্থান এই বিরাট কাল ও স্থারনর নিকট কত অগ্প- 
এত্ব অল্প ষে আমরা তাহ কল্সনাতেও উপলব্ধি করিতে পারি না। 
পুক্ষবিণীতে অবতরণ করিতে উদ্যত বালক যেমন যেখানে জাড়াইয়৷ 
থাঁকে সেই স্থানটুকু ও সন্ুখের জলটুকু দেখে, এবং কয়েক মুহূর্তের 
জন্য যে সবটুকু পাইবে তাহারিই বিষয় ভাবে, কিন্তু তাহার পিতার 
প্রদারিভ দৃষ্টি দেই জলের নিয়ে যে গতীর থাদ আছে তাহা এবং 
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সেই কয়েক মুহুর্তের পরবস্তী কাঁলেরও ফলাফল দেখিতে পায়, সেইরূপ 
আমর! এক হাত, দশ হত, এক মাইল, একশত মাইল এইরূপ 
পরিমিত স্থানে এবং একদিন, একশত বৎসর, ছুইশত বদর এইরূপ 
পরিমিত কালে কোন ঘটনার ফলাফল জ'নিলেও জানিতে পারি; 
কিন্ত সেই স্থানের ও সেই কালের অতিরিক্ত স্থান ও কাঁলেতে যে 
সেই ঘটনার কি ফল|ফল হইবে তাহা জানিতে পারি না। যাহার জান 
শষ্ট্রির আদ্যন্ত মধ্যে বিদ্যমান, তিনিই তাহা জ।নিতে পারেন । তিনিই 
জানিতে পারেন যে আমাদের প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত মঙ্গল কিসে । 
আমরাও যখন সমগ্র ব্রহ্মচক্রেরই একটী অঙ্গরূপে স্ষ্ট হইস্কাছি, তখন, 
জগতপাত। পরমেশ্বর সনগ্র ব্রহ্ষচক্রের সুখ ও মঙ্গলের সহিত আমা- 
দ্বের স্থথ ও মঙ্গল যাহাতে সংসাধিত্ত হয় তাহারই ব্যবস্থা করিয়। 
রাখিয়াছেন | 
ধন্মুকে অবলম্বন করাই ব্রহ্মাণ্ডের সু ও মলের সহিত আমাদের 
ধর অবলশ্বনই আমাদের প্রত্যেকের সখ ও মগল সংসাধিত করিবার, 
নু ও মঙ্গলল।তের মবব- জব্শ্রেষ্ঠ, বোধ হম্ন একমাত্র, উপায় । আমর! 
আট উপায় | যদি ক্ষণিক স্থুখের লোভে কেন্দ্রাতিগ শক্তির 
সহায়তা গ্রহণ করি, তবে ধর্মের সামঞ্জস্যশক্তি নিশ্চয়ই ত্বরিতগতিতে 
তাহাকে প্রতিহত করিয়। আমাদিগকে কেন্দ্রান্ুগ শাঞ্র সহারত! 
আঁছণে বাধ্য করিবে । আবার যর্দি আলস্য প্রভৃতির বশে একমাত্র 
ক্ষেন্্রীন্ছগ শক্কিরই সহারত| গ্রহণ করি, তাহা হইলেও ধর্ম স্বীয় 
সামগ্রস্যশক্তি দ্বার সেই কেন্ত্রন্থগ শক্তির প্রভাব বিধ্বস্ত করিয়া 
দিবে। এই উভয় স্থলেই আমরা ক্ষণিক সখ লাভ করিলেও পারিণামে 
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প্রকৃত শুখের পরিবর্তে ছু£খ কষ্টুই লাভ করিব । অবশ্য ধর্দধ যথা- 
সময়ে সাম্জদ্যবিধানের দ্বারা হুঃখ কষ্ট দূর করিয়! আমাদিগকে সুখের 
অধিকারী করিবে নিঃসনোহ । কিন্তু আমর! যদি ক্ষণিক সুখের 
পশ্চাতে ধাবমান না হইয়! প্রথম হইতেই জগতের সামগ্র্যকে অন্ু- 
সরণ করিয়া আপনাদিগের ভিতরেও সামঞ্জদ্য বিধান করি, তাহা 
হইলেই আমরা প্রকৃত সখ ও প্রকৃত মঙ্গল যুগপৎ লাভ করিব । 
তাই ধশ্কেই প্রকৃত শখ ও মঙ্গলের মূল বলিয়! উল্লেখ করা হয়। 
ব্লা বাহুল্য যে এই ধর্েরও কেন্দ্র ভগবানের পাঁদপন্ধে আত্মসমর্পণ 
করিলেই স্থথ ও মঙ্গলের সামঞ্জস্যবিধান অতি সহজ হয়। 

ঈশ্বর সর্বদাই আমাদিগের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত আছেন বলিয়! 
75 সেই যঙ্গলের সঙ্গে ক্ষণিক সুখেরও ব্যবস্থা 
ক্ষণিক হখেরও . করিতে ভুলিয়! গিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ষে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্ষণিক সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমাদের 
কল্যাণেরই অঙ্গ । আমরা! যখন জন্মলাভের পর মাতার স্তন্যপান 
করিয়া বর্ধিত হইতে থাকি, তখন আম।দিগের ষেমন প্রকৃত মঞ্জল- 
সাধন হম্ন, সেইরাপ আমর! ক্ষণিক স্থুখও প্রাপ্ত হইয়। কৃতার্থ হই। 
বাল্যকালে ষখন প্রভাতের কুর্ধ্যকিরখের সঙ্গে আমরা লুকোঁচু্রি 
খেলিয়! ছুটাছুটি করিতে থাকি, তখন একদিক যেমন আমাদিগের 
স্বাস্থ্যলাভের দারা কল্যাণ সাধিত হয়, অপরদিকে তেমনি সেই 
স্বাস্থালাভের ফলেই কত না সুখ ও আনন্দ লাঁত কর্পি। যৌবনে 
যখন আমর! বুৰ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালিত করিয়। আমাদিগের উন্নতির 
পথ হইতে রাশি রাশি বিদ্ন মকল অপসারিত করিতে থাকি, তখন 
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আমর! যভই দ্রুতপর্দে উন্নতির পথে অগ্রদর হইতে থাকি, ততই 
এক একটী অন্তরায় অপদারিত করিব।র সঙ্গে সঙ্গে কি অপাঁর আনন্দ- 
সাঁগরেই না অবগাহন করি । আবার বৃদ্ধ বয়সে যখন পলিতকেশ 
গলিতদন্ত অবস্থায় পরলোকে প্রস্থানের জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া! 
বসি, তখন একদিকে পুত্রপৌত্রাদিকে ধন্দপথের পথিক হইতে 
দেখিয়া ঈশ্বরের মগলহস্তের কাধ্যপ্রসার দেখিয়া! আনন্দে পরিতৃপ্ত 
হই, অপরদিকে আমর! আপনারাও ঈশ্বরের সহিত সংস্পর্শসুখের 
ছায়া অনুভব করিয়। অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই । আমা- 
দিগের জীবন অন্তর্ষ্টি ঘারা পর্যালোচনা করিলে দেখিব যে তাহা 
প্রকৃতই একটী সুখ ও মঙ্গলের ধারা । এই সুখ ও মঙ্গলের 
প্রবাহ এতদূর স্বাভাবিক যে তাহার জন্য সখদাঁতাঁর নাম আমা- 
দের মনেই আসেনা । কিন্ত সুখের কারণ ভবিয়। যখন 
অস্থথের কারণকে আলিঙ্গন করি এবং সেই কারণে যথাযুক্ত 
আঘাত প্রাপ্ত হই, তখনই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও সকল দুঃখের কারণরূপে নির্দেশ 
করিয়া তীহার পিতার সিংহাসন কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা! 
করি! 

ধাহা হইতে মঙ্গল ও স্থখ এক অনুপম আননযৃর্তিতে এই 

নমন্কততি। [বিশ্বনংল!ারে নামিয়া আসিয়াছে, যাঁহাকে বঙ্গে 
ধারণ করিলে আমাদিগের সকল কার্যেই মঙ্গলের সহিত সুখ অবি- 
চ্ছিন্ন থাকিবে, এস তীহাকে খবিদিগের ভাষায় নমস্কার করিয়া 
জীবনকে ধন্য করি-- 
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ওঁ নমঃ শল্তবায় চ ময়োভতিবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ মযঙ্করায় চ নমঃ 
শিরাঁক চ শিবভবায় চ। 
ইতি শ্রীশ্ষিতীক্ষনাঁথ ঠাকুর ভত্নিধি বিরচিত শু পিতা 
নোঁহসি গ্রন্থে ঈশ্বর শুভদাতা ও পিতা বিষয়ক 
নবম ভাব সপাপ্ত। 


৮ 


দশমভাব--নমস্কতি | 


তোমারে নমস্কার, হে পিতা, তোমারে নমস্কার । হে দেবাধিপততি, 
ভুমি সৃষ্টির পুর্বে আপনাকে আপনিই জানিতেছিলে, তোমাকে 
নমস্কার । সেই স্ষ্টর পুর্বে আর কি-ই বাছিল? তখন কি কেব- 
লই এক মহাঁন আকাশ ছিল? জানিনা । তখন কি এক মহান 
কালই ছিল? জানিনা । তথন অন্য যাহাই কেন থাকুক না, 
হে ইচ্ছাময় পরমপুরুষ, এইটুকু জানিতেছি যে (তোমারই সত্তা অব্যক্ত 
সুনীল আকাবে ঢলঢলভাবে সমগ্র প্ররুতিকে আচ্ছাদিত করিয়। 
বাণিয়ছিল। 

হে ইচ্ছাময় মহান পুরুষ, কে জানে যে তুমি কত যুগযুগাস্তর 
ইচ্ছাময় পুরষ পব- ধরিয়া আপনার ধ্যানে আপনি নিম ছিলে? 
মেখবরকে নমঙ্কার! তোমার নিত্য বর্তমান জ্ঞানে যে মুহূর্তে তুমি 
সুষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে, সেই মুহূর্তেই কি আশ্চর্য্য ঘটনাই না 
সংঘটিত হইয়াছিল । স্বচ্ছ স্তুদের মধ্য হইতে যেমন পন্মকোরক 
আবিভূতি হইয়া এবং যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হইগ্রা চারিদিক স্থবাসে 
আমোদিত করিয়া ফুলে, সেইরূপ তোমার ইচ্ছাতে তোমারই 
স্কৃবিমল সত্ব হইতে এই সমগ্র ব্রহ্ষচক্রকে গর্ভস্থ করিয়া স্থনির্মল 
প্রকৃতি প্রকাশিত হইল, আর তুমি সেই প্ররুতিতে ব্যক্ত আকারে 
উদ্ভাসিত হইলে । তোমাকে নমস্কার । তোমারই ইচ্ছাতে তোমারই 
সন্ত হইতে এই প্রক্কৃতি ব্যক্ত হইয়! কোটী কোটী সৃর্যযচন্্র গ্রহনক্ষত্রের 


জন্মদান করিয়াছে । তোঁমারই প্রতিষ্ঠিত আশ্চধ্য আশ্চম্য মঙ্গল 
০ 
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নিয়মে আকর্ষণ প্রভৃতি কত যগ্ভলবিধায়ক শক্তিকল স্থশৃঙ্খলে কার্য 
করিয়া চলিয়াছে। তোমারই স্ষ্টির স্বাসে দিকসকল আমোঁদিত 
হুইয়! রহিদ্লাছে । 

হে বিধাত। পুরুষ, মাত যেমন নবজাত শিশুকে অহনিশি চক্ষের 
বিধাতা পুরুষকে সম্মুখে রাখিয়া লালনপালন করেন, সেইরূপ তুমি 

মি মেই আদিকাল অবধি তোমার নিত্য নবজাত 
স্থতিকে স্বীয় ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছে । তোমাকে নমস্কার | 
মধ্যাহ্হু্যের ন্যায় সহমত কোটী জলন্ত সুর্য তোমারই চক্ষুস্বপ্ূপে 
বর্ধমান থাকিয়া নিয়তই এই জগতসংসারকে রক্ষা করিতেছে । হে 
প্রাণের প্রাণ, এই বিশ্বজগত তোমারই প্রাণের অভিব্যক্তি, তাই 
এই বিশ্বজগতে প্রাণের কি খেলাই না চলিয়াছে। কোটী কোটী 
যুগ ধরিয়। কোটী কোটী প্রাণীর উদ্ভব হইতেছে, তবু তাহার অস্ত 
লাই | তোমাকে নমস্কার । 

হে জ্ঞান্দাত। গুরু, তুমি আমাদিগকে এক আশ্চর্য্য জ্ঞানধনের 
জানদাত! গুরু পর- অধিকারী করিয়]ছ। সেই জ্ঞান যে কিতাহ। 
নেশ্বরকে ননক্কা্। আমরা জানি না, কিন্তু আশ্চধ্য এই ষে দেই 
জ্ঞানের দ্বার] তুমি যে কোথায় কোন্‌ বস্ত, কোথায় কোন্‌ শক্তি আমা" 
দিগের জন্য লুর্লাফিত রাখিয়াছ, সেগুলি একে একে জানিতে পারি- 
তেছি। এইজ্ঞানের যেকি আশ্চর্ঘয ক্ষমতা তাহ! ভাবিয়া উতিতে 
পারি ন। যতই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হই, ততই দেই পথ সম্মুখে 
অনস্তপ্রসারিত দেখিতে পাই | এই জ্ঞানের দ্বারা কোথায় সুষ্য, 
হষ্ধ্যের উপর সূর্য, সেই সকলের তত্ব অনন্ত সাগবের পার্খে একটী 
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বানুকাকণ! স্বরূপ এই ক্ষুদ্র দেহকুনীরে বসিয়া অনায়াদে আমন 
করিতেছি । তোমাকে নমস্কার । হে ভগবান, আমাদের অন্তরে 
তুমি যে চিন্তাশক্তি দিয়াছ, তাহা দ্বার! আমরা যে কত আশ্চর্য্য কাঁর্ধা- 
সকল দংসাধিত করিতেছি, তাহা ভাবিয়া কুলকিনারা পাই না। 
কোথায় কোন জলপ্রপাত পর্ধতশুঙ্গ হইতে শতসহ্ত্র হস্ত নিলে 
পতিত হইতেছে, বুদ্ধিবলে তাহার অস্তনিহিত তেজ নিফাশিত করিয়া 
আলোক উৎপাদন প্রভৃতি কত প্রয়োজনীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত করিতেছি । 
কত প্রকার পদার্থ হইতে তড়িত সংগ্রহ করিয়া কতশত বিভিন্ন কার্ষে! 
নিয়োগ করিতেছি । কোথায় কত বিভিন্ন পদার্থের খনি রহিয়াছে, 
বুদ্ধিবলে সেই সকল খনি হইতে রাশি রাশি পদার্থ সকল বাহির 
করিয়। হ্গগতের মঙ্গন্নক ও দ্বাচ্ছন্যাবধারক কত ন! কার্যে প্রয়োগ 
করিতে সমর্থ হইতেছি। হে জ্ঞানময় পরমেশ্বর, তোমারই প্রদত্ত 
জ্রানের দ্বারা তোমাকে পিতা বলিয়া! জানিয়াছি, ইহাই আমার পরম 
লাভ। এই জ্ঞান দিয়া আমার জীবনকে নিত্য পরিপূর্ণ রাখ । 

'হে কুদ্রমূর্তি বিশ্বপতি মহাদেব, আমর যখন স্বীয় কর্মদোষে 
রুতর্তি মহাদেবকে মোহাচ্ছি হইয়! তোমার প্রলয়ঙ্কর করালমূর্তি 

নমস্কার | (েখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হই, তখন তাহারই মধ্যে 
তোমার প্রসন্নমুর্তি দেখাইয়া আমাদিগকে সান্তনা প্রদান কর। 
হে পিতা, ভুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইও না" 
তি বিরক্ত হইলে আর কাহার রাজ্যে পলায়ন করিব? এযে 
সমস্তই তোমারই রাঁজা। তোমাকে নমস্কার । প্রলয়ের অন্ধকারে 
আমাদিগের প্রাণ যখন ব্যাকুল হইব উঠে, তখন তোমারই নিকট 
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এই কাতর প্রার্থনা যে তুমি তোমার রুদ্রমুর্তি সংহরণ করিয়া ভোমার 
অন্য মুর্তি আমাদিগের সগ্ুধে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে থেকো । 
হিমখতুর কুজ্মাটক! ভেদ করিয়! প্রভাতিতপনকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত 
হইতে দেখিলে আমাঁদিগের যে আনন্দ হয় তাহা প্রলয়ের পর তোমান্ন 
অভয়মৃর্তিদর্শনে যে আনন্দ হয় তাহার ক্ষীণতম আভাস মাত্র । আমার 

£খ আম্ুক ক্ষতি নাই, শোকতাপে জঙ্জরিত হই ক্ষতি নাই, যদ্দি 
তাহার ফলে তোমার করুণা আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে, যদি 
তোমার দয়াময় মূর্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আমি জানি 
যে আঁমরা যাহাকে প্রলয় মনে করিয়া ভীত হই, সেই প্রলয়ও যেমন 
তুনিই প্রেরণ করিয়াছ, স্ষ্িস্থিতিও তেমনি তোমারি আদেশে নিয়- 
মিত হইতেছে ; আর ইহাঁও জানি যে সেই প্রলয়ের মধ্যেই তুমি 
সৃষ্টি ও স্থিতির যূনদ নিহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যাহাঁকে 
দুঃংখদৈন্য মনে করি, তাহারই মধ্যে যে ভুমি সুখ, মঙ্গল ও আনন্দের 
উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছ । সেই হৃষ্টির আদিকালে কি 
ভয়ানক প্রলয়ঝউকা অগ্নযৎপাত প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, আজ 
আমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কিন্তু সেই প্রলয়- 
ঘটনা সমূহের ফলেই পৃথিবী শীতল হইল, বনুম্বরা শস্যে জীবে পরি- 
পুর্ণ হইল, মেঘ বারি বর্ষণ করিল, বামু সঞ্চলিত হইল । আবার 
যখন এই পুথিবীর অধিবাসীগণ উন্নততর লোকে গমনের জন্য প্রস্তুত 
হইল, তখন তোমারই কৃপাক্ম গুলয়েরই দক্ষিণ হস্ত মৃত্যু আসিফ! 
তাহাদিগকে লোকাগ্তরে উপনীত করিতে লাগিল। তুমি যখন 
গ্রলক্বেত্ মধ্যে মৃত্যুর মধ্যে নিত্য বর্তমান আছ, তখন আমার 
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ভয়শোক দুঃখ দৈন্য ষকলই তোমারই তেজে দগ্ধ হইয়! বাঁউক । 
তোমাকে নমস্কার । 

হে ধশ্মবহ পরমেশ্বর, হে দয়াল পিতা, তোমারে নমস্কার, হে 
ধর্দাবহ পরমেশ্বরকে পিতা, তোমারে নমস্কার । তুমি হখন আমা 

পমস্কার।  দ্রিগকে পরলোকে উপনীত করিবার জন্য মৃত্যুকে 
পাঠাইয়া দাও, তখন নেই অজ্ঞাত প্রদেশে যাইবার জন্য আমর! 
তয়ে অস্থির হইলে আমাদিগকে অভয় দিবার জন্য তুমি তোমার 
দর্ষিণহস্ত ধন্্কে প্রেরণ কর। ধন্মের সাহায্যে আমর! কত সহজে 
গরলোকে উপনীত হইয়া তোমার মধুময় শৈহময় মাতৃঘৃত্তি দেখিয়। 
কত না আনন্দ লাভ করি । তোমাকে নমস্কার; আমাদের মঙ্গ- 
লেরই জন্য তুমি তোমার ধর্মকে প্রেরণ করিয়্াছ। সেই ধন্মকে 
যেন আনরা পরিত্যাগ না করি। হে প্রাণের প্রাণ, অস্তরতম 
পরমাত্মবন্‌, আমার আত্মাতে তুমি এইটুকু শক্তি দাও যে তোমার 
উপরে, ভোমার দয়াল পিতার নামের উপরে আমতা! যেন সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতে পারি। এইটুকু শক্তি দাও যে আমরা যেন অন্তরের 
সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, আমাদের প্রতি নিশ্বাসের সহিত 
মিলাহয়! লইতে পাকি যে আমাদের পরমপিতী, জ্ঞানস্বরূপ সর্বশক্তি- 
মান ও মঙগলনয় পিতা । তুমি আমাদের জন্য প্রতি মুহর্তে যাহ! কিছু 
প্রেরণ করিবে, তাহা আমাদের মঙ্জলেরই জন্য প্রেরণ করিবে এবং 
যাহা আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে, তাহাই তুমি 
প্রেরণ করিবে--তাহা ব্যতীত আর কিছুই যে তুমি প্রেরণ কর্সিবে 
ন।। হে শাপ্তিদাতা পিতা, তোমার দর্শন পাইয়া! দুঃখ শে।ক আমা” 
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দিগের নিকট হইতে দুরে পলায়ন করুক, সৃখশান্তি আমাদিগের 
নিত্য সহচর হউক । হে প্রাণের আরামপপ্রদ নধুনয় পুষ্প, আমাদি- 
গকে তোমার সংস্পর্শশনিত নুগন্ধ বিস্তার করিয়া চারিদিক 
আমোদিত কত্রিবার অধিকার দাঁও। আমাদিগের পুর্ববপুরুব 
খধিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রে হদ্ধের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে জগতপিতা 
প্রাণপতি ভোমাকে সা্টাঞ্গে প্রণিপাত করিতেছি--তুমি আমাদিগের 
নমস্কার গ্রহণ কর । 
গু পিত। নোহসি পিতা নে বোধি নমন্তেস্ত । মামা হিংসীঃ 
ই বিশ্বানি দেব সবিতছ্ররিতানি পরাশ্থব যদ্তদ্রং তন 
নসন্কতি। আম্গুব। নমঃ শম্তবায় চ ময়োজবায় চ নমং শঙ্করায় চ 
মস্করা চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ 
তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্য।য় আমাদিগকে জ্ঞনিশিক্ষ! দাও, 
তোমাকে নমস্কার । আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ 
করিও না। হে দেব, হে পিতা, পাপ সকল মাঞ্জনা কর। যাহা 
ভত্র, বাহা৷ কল্যাণ তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর । ভুমি ষে 
সুখকর কল্যাণকর, সুথকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, 
তোমাকে নমস্কার | 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ততুনিধি বিরচিত ও পিত। 
নোহসি গ্রন্থে দশম ভাব ও নমন্কতি সমাপ্ত । 
ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত । 


২৬০ 
সাপ হি 2 পেস 


ন্িশ্বেন্ন & 

সময়ে সময়ে ফতকগুলি ধর্মাবিষয়ক প্রশ্ন আমাদের মনকে বড়ই 
আন্দোলিত করিয়া তুলে, তন্মধ্যে একটী হইতেছে ঈশ্বর নিটুর অথবা! 
দয়ালু, তিনি আমাদিগের পিতা অথবা প্রলয়প্রির একটা রাক্ষস । 
এই প্রশ্ন অন্ততঃ আমাকে কিছুকাঁলের জন্য পীড়া দিয়াঁছিল । পরে 
যখন ভগবানের কপার এই প্রশ্নের আমার মনের শান্তি প্রদ কয়েকটা 
উত্তর পাইলাম, তখন আমার মনে হইল যে ভগবতপ্রদত্ত সেই উত্তর- 
গুলি প্রচার করা আমার কর্তব্য । আমি জানি যে আমার মত 
আরো অনেককে এই প্রশ্ন বড়ই কষ্ট দিয়াছে ও দিতেছে । আমার 
প্রচারিত উত্তরগুলি সেই সকল প্রশ্নপীড়িত ব্যক্তির কিছু-না-কিছু 
কাঁজে আনতে পারে, এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া! উত্তরগুলি 
প্রচার করিতে সাহসী হইলাম । 


যোড়ানাকো, কলিকাতা, 


১১ই মাঘ, ১৮৩৬ শক, 
২৫ শে জানুষ্কারি, ১৯৫৫ থুষটাদ, ্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সোমবার্‌। 


